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I. Foreword from the President

We could bet our last "roshogolla" that no one, absolutely no one, picks up a
magazine to devour the President's speech. It's like looking for "mishti doi"
in a salad bar – you won't find it! But hey, since you've already made it to the
first section, let's give you a warm welcome. Amidst the whispers of
anticipation and the gentle hum of excitement, we are celebrating the
inauguration of our latest literary endeavour—a Bengali magazine in the
heart of Dresden, that promises to be a beacon of culture, art, and
expression. It is with great pleasure that we embark on yet another journey
of creativity, culture, and camaraderie through the pages of our cherished
“Pujo Barshiki” which started only last year. This magazine is a reflection of
a small effort to preserve our heritage, foster creativity and inspire our
future generations, forging bonds of unity and diversity. Today, as we turn
the pages of our first edition, let us savour the words and images that grace
these sheets. On this occasion, we wish to extend our heartfelt gratitude to
the House of Resources, Dresden+, for their invaluable interest in our project
and their generous financial support. Their belief in our mission and
commitment to our cause have been instrumental in our endeavours thus
far.
Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V. officially came into existence in the year
2021, although our journey began in 2019 when we initiated the
organization of Durga Puja and other cultural events. Over the past few
months, we've had the pleasure of coming together to celebrate a myriad of
activities, ranging from gatherings and hiking adventures to cultural events.
But what truly stands as the crowning achievement of this period is our
pioneering celebration of a “Science Day” in Bengali language right here in
Germany. During this remarkable event, we delved into a wide array of
scientific topics, all while conversing in our mother tongue, Bengali. It was a
testament to our commitment to preserving our cultural and intellectual
heritage even in distant lands. 
In the course of this year, we have also had to bid farewell to a few of our
cherished members. We wish to express our deepest gratitude to them for
their unwavering dedication and invaluable contributions, which have
played an instrumental role in our success over the years. As in any dynamic
community, some will move on to new horizons, while fresh faces will join
our ranks. However, one truth remains unaltered: Bongo Utsav Dresden is a
timeless entity, forever linked by an invisible bond that transcends time and 



space. It is a bond that elevates our personal friendships to new heights and
creates a sense of family among us.
In light of this, I extend my warmest invitation to everyone, both old and
new, to become a part of Bongo Utsav Dresden. Here, you will not only
discover the Essence of Bengal but also become part of a diverse, welcoming,
and closely-knit family right here in Dresden. Join us in revelling in our
culture, heritage, and the lively mosaic of Bengali traditions. Together, we'll
craft lasting memories, build meaningful connections, and ensure that the
vibrant spirit of BongoUtsav Dresden remains robust and enduring.
As I was about to wrap up my speech, news of yet another war situation in
Europe has unfolded. In times like these, we understand the importance of
an escape, a sanctuary where culture, art, and stories can offer solace and
respite. Our magazine, amidst the chaos, aspires to be just a refuge, where
you can momentarily escape the rising tensions. So, let's embark on this
journey together, finding comfort in our shared heritage and the power of
storytelling. If you've made it to the end of my ramblings, kudos to you, dear
patient reader! You're officially invited to chat with me over a steaming cup
of "gorom gorom cha." Let's spill the tea, quite literally!
                                                                                                                          
                                                                                                        - Dr. Binit Syamal                       

President.          
                                                                                                                  BUD e.V.          

        .



II. সাধারণ স�াদেকর কলেম

যারা কথামৃত পেড়েছ তারা জােন �য "কথামৃত"র �লখক মেহ�নাথ �� যখন �থমবার
�ীরামকৃ�েদেবর  সােথ �দখা কেরিছেলন, সাকার-িনরাকার িনেয় তােদর মেধ� একটা তক�  হয়।
�া�বাদী মেহ�নােথর  �ধুমা� িনরাকাের িব�াসই িছল না, উিন সাকারবাদেক একরকম কুসং�ার
বেলই ঘৃনা করেতন । তার ব�ব� মূ�ত�পূজা হল এক অ�িব�াস, এবং এর �থেক মানুষেক িবরত
করাই হেলা �ানী মানুেষর �থম কত� ব� । এইরকম পিরি�িতেত িতিন যখন �ীরামকৃে�র মুেখামুিখ
হন, তখন �ীরামকৃ� তােক ধমক িদেয়ই িজ�াসা কেরন "তুিম িক বাপু িনরাকার ��েক উপলি�
কেরছ, �য অন� �লােকর ভুল �শাধরােত যা�? যার জগৎ, িতিন �ধের �দেবন ।" 
এখােন ল�ণীয় হেলা �য �ীরামকৃ�েদব িক� বলেছন না �য মেহ�নাথ ভুল কথা বলেছন। এইরকম
উ�ের অেনেকর ধারণা হেত পাের �য �ীরামকৃ� হয়েতা মূ�ত� পুেজার িবেরাধীই িছেলন। অথচ আমরা
সবাই জািন �য িতিন দি�েণ�ের মূ�ত� পুেজা করেতন। তাহেল এইরকম confusing
statementর মােন িক ? আসেল পুেরা কথামৃতেতই আপাত দ�ৃেত এই রকম self-
contradicting statement-এ ভরা । মেহ�নাথ অেনক পের বুেঝিছেলন �য সাকার-িনরাকার
সবই �সই এক, সবই �সই "একেমব�িদিতয়ং"xxx র লীলা। আমরা যিদ অেনক পেরকার এক�
ঘটনা �দিখ, �সখােন �ামী িবেবকান� রাজ�ােনর রাজােক মূ�ত� পুেজার �াসি�কতা �বাঝােনার জন�
তার বাবার একটা ছিবেত থুতু �ফলেত বেল। তার কারণ িহেসেব িতিন রাজারই উদাহরন িদেয় বেলন
�য �সই ছিবেতা কাগজ আর কািল ছাড়া �তা িকছুই নয়। রাজা তখন বুঝেত পাের �য মূ�ত� �ধুমা�
মা�-কাঠ-রং আর চুেনর সমাহার নয়, মূ�ত� হেলা মানুেষর �দেয়র অিধ�ােনর �তীক, �যখােন তারা
তােদর ভােলাবাসা জানেত পাের। নাি�কবাদীরা িঠক িক বলেবন জািননা, িক� আধুিনক যুেগ মহান
মানুেষর মৃতু�েত আমরা �য তার সমািধ�ল বা জায়গায় জায়গায় তার ছিব বা মূ�ত� গেড় তুিল, তা
মূ�ত�পূজার তাৎপয� িকছুটা বািড়েয়ই �তােল বেল আমার মেন হয়। 
এই �সে�ই বিল, Milan এর বুেক যখন �লাকজন last supper �দেখ, তখন িক �স দা িভি�র
িশ�কলা �দেখ না িক ভগবান �ী�েক ? Michelangelo র la Pieta বা Brugesর  
Madonna and the child িক ি��য় �দবতার �দব� �কাশ কের নািক মােয়র আপ�
স�ানে�হ ফু�েয় �তােল ? মাধ�িমক পরী�ায় যখন 'রােমর িবলাপ' পড়তাম, িকংবা 'িবভীষণএর  
�িত ই�িজৎ', িকংবা আেরা বড় হেয় ' কণ�-কু�ী সংবাদ' পেড়িছ, তখন িক আমরা �কােনািদন
এ�েলােক ধম�য় রং মািখেয় পেড়িছ ? বর� এই কথা বলেল একটুও অতু�ি� হেব না �য �রেনসাঁর
সময় আমরা িশ�কলার �য চরম িনদশ�ন�েলা �দিখ, ধম� তার মূল িভি�। এই সম� কা�কায� একটাই
কথা �মাণ কের, িশ� আর ধম� এক িদকেথেক এেক অপেরর পিরপূরক।
ধম� আর িশ� একিদেক যখন এেক অপেরর হাত ধের চেল, অন�  িদেক এর নিজরও রেয়েছ �যখােন
এরা এেক অপরেক মাের। �াচীন কােলর িবিভ� �মতা বা সা�াজ�েলাভী  �লােকর হােত িশ�কলার
�ংেসর নিজর �যমন রেয়েছ, �তমিন রেয়েছ আধুিনক কােল বািময়ানার বু� মূ�ত�র �িড়েয় �দওয়া বা
িবিভ� সু�র মি�র বা মসিজদ �ভেঙ �দওয়ার উদাহরন । একথা অন�ীকায�, আধুিনক কােল, ধেম�র
�মােহ অ� হেয় মানুষ �য জয়�িন �দওয়া �� কেরেছ, তােত রবী�নােথর কথা�েলা মেন পেড় যায়
..



"পথ ভােব আিম �দব/ রথ ভােব আিম,
মূ�ত� ভােব �দব আিম/ হােস অ�য�ামী ।"

�ছাটেবলায় 'িব�ান আশীব�াদ না অিভশাপ' িনেয় আমােদর রচনা িলখেত �দওয়া হেতা। একটা গেত
�ফলা logical flow �ত আমরা িলখতাম �য িব�ান সব সময়ই ভাল, িক� অিভশাপটা �ডেক আেন
মানুষই, তার ব�াবহােরর ধরন িহেসেব। আমার মেন হয়, আমরা যিদ �কােনািদন 'ধম� আশীব�াদ না
অিভশাপ' এই িনেয় �কােনািদন চচ� া কির, �সখােনও আমরা �সই একই conclusion এ �পৗছঁাব।
আমার মেন হয়, আধুিনক কােলর দগু�া পুজা, ভারতবাসীর বা িবেশষ কের বা�ালীর উৎকৃ�
িশ�স�ােকই �কাশ কের চেলেছ। িদেক িদেক বা�ালী িশ�ীেদর �য হােতর কােজর নমুনা পুেজার
সময় আমােদর �চােখ পেড়, তা িবে�র অন� �কােনা �াে� হয় িকনা আমার সে�হ আেছ। এই
পুেজােক �ক� কেরই মানবজািতর �য িবশাল িমলন সমােবশ গেড় উেঠ, তা িক �কউ অ�ীকার
করেত পাের ? সারা বছেরর দঃুখ-ক� ভুেল বা�ালীরা �য এই পুেজােত �যাগদান কের তােত এই
উৎসেবর মাহা� আেরা বােড় �ব কম হয় না। �বিদক এই মিহলা �দবতােক �কউ �দেখ মােয়র �চােখ,
�কউ �দেখ ভগবােনর �চােখ, �কউ �দেখ এক আ�য� িশ�কলা �েপ, বা �কউ মা�-রং-চুেনর �ূপ
িহেসেব। �য �যই �চােখই �দখুক, পুেজার এই কটা িদন জািত-ধম�-বণ�েক অিত�ম কের মানুেষর �য
এই িবশাল িমলনেমলা, আধুিনক কােলর এইরকম একটা জন আেয়াজন আর �কাথাও হয় বেল
আমার জানা �নই। এই �সে� আিম আেরা একটা কথা বলেত চাই �সটা হেলা বাঙািলেদর উদার
ধম�য় দ�ৃভি�। কলকাতায় কত ম�েপর উধাহরন আেছ �যখান দগু�া পূিজত হয় �কােনা িগজ� ার
আদেল �তির ম�েপ, বা অন� �কােনা ধম�য় �দবতার আদেল আমরা দগু�া মূ�ত� গেড় তুিল। আসেল
পুেজা আমােদর কােছ �কােনা ধম�য় অনু�ান নয়, পুেজা হেলা আমােদর একটা বা�ালী ভাবােবগ। 
সিত� কথা বলেত �গেল, আধুিনক কােল, িবেশষ কের �বাসী বাঙািলেদর কােছ, বাঙািলয়ানা
উদযাপেন দগু�া পুেজা একটা মূল অ�। এই পুেজা িঘের বা�ালী িশ�-সং�ৃিতর �য উৎকষ�তার িনদশ�ন
গেড় ওেঠ, তা পৃিথবীর অন�ান� �াে�র মত ��সেডেনর মানুেষর ��ে�ও �েযাজ�। অেনক বাধা
িবপি� �পিরেয় আমরা এবাের প�ম শারেদাৎসব পালন করেত চলিছ। এবাের ব�-উৎসব
��সদেডেনর মূল আকষ�ণ মা দগু�ার মৃ�য়ী �প। এই মূ�ত�র �ধান কািরগর হেলন কুেমারটুিলর
িবখ�াত িশ�ী �ী �শা� পাল মহাশয়। তার হােতই গেড় উেঠেছ ��েসেডেনর এই মৃ�য়ী মূ�ত�। 
�ছাটেবলায় মহালয়ায় �নতাম, মা "মৃ�য়ী �থেক িচ�য়ী" হেয় ওেঠ। তখন মােন বুঝতাম না। অেনক
পের বুেঝিছ �য িচ�য়ী বলেত িক �বাঝায়। আমােদর মা িক� এখনও মৃ�য়ী রেয়েছ, িচ�য়ী কের
�তালার দািয়� িক� আমােদর ঘােড়। এই অনু�ােন যিদ সবাই সত�ুত�  ভােব অংশ�হণ কের, তেবই
তা স�ব। আসুন আমরা সবাই িনেজেদর মেনর সব দরূ�েক সিরেয় �রেখ এই মহাযে� অংশ�হণ
কির। বাঙািলয়ানা উদযাপন করার এরেথক বড় সুেযাগ িক আর আেছ ? যারা rational minded
তারা না হয় বাঙািলয়ানার িশ� �দখেত আসুক; আর যারা মােয়র স�ান, তারা আসুক মােক �দখেত।
আর যারা এর মেধ� �কােনাটাই নয় তারা আসুক ভুিরেভাজ করেত । 

 - ডা: �ণয় ম�ল 
 সাধারণ স�াদক

 ব� উৎসব ��সেডন



BUD’s Cultural Voyage: A Year of Tradition, Celebration,
and Togetherness

Embracing the rich tapestry of Bengali culture and traditions in the heart of
Dresden, Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V. stands as a beacon for cultural
preservation and celebration. Throughout the year, BUD has woven a
colorful narrative of events and festivals, each echoing the vibrant rhythms
of Bengal. As we approached the close of this year, the anticipation for BUD's
annual magazine, a tradition inaugurated just last year, grows. Join me  as I
take you through  all the activities and events that BUD has gracefully
unfurled since the release of our previous magazine and reminisce about
the cherished moments and the communal spirit that defined each of BUD's
endeavours.

1. Durga Puja, 2022: A Triumph of Good Over Evil
Durga Puja is more than just a festival; it's a deeply ingrained emotion for
every Bengali. In 2022, BUD made sure that this emotion was experienced in
all its richness and depth in city of Dresden. The members of BUD
transformed Heimathaus Cossebaude into a Puja Mandap, adorned with
handcrafted decorations. 

Worshipping the divine Mother, Cossebaude, Dresden 2022



The rituals spanned over three days, from 'Sashti-Saptami' and ‘Asthami’ to
'Nabami-Dashami'. Over 300 participants, hailing from various parts of
Germany and donned in traditional attire, immersed themselves in the
celebration. The members of BUD prepared Prashad and lunch every day for
all attendees, serving a plethora of dishes free of cost. 

Left - Several BUD members busied themselves preparing khichudi for attendees
amidst the panoramic hilltop garden in Freital during Durga Puja in 2022. Right -
Participants of Durga Puja 2022 engaging in "Sindur Khela" on the final day
(Dashami) of the festival.

Besides the religious observances, the attendees enjoyed cultural programs,
danced to the mesmerizing beats of the 'dhak', and sang heartfelt devotional
songs. On the second day of the event, BUD proudly introduced their
inaugural sharodiya magazine, “Shilpaangkriti”. However, this festival was
not merely a religious gathering; it was a vibrant showcase of culture. In
2022, BUD also hosted a distinct cultural event at the Riesa efau hall after the
durga puja celebration, encompassing two primary segments. The initial
part was graced with captivating dances performed by BUD members, while
the latter section was predominantly dedicated to singing and poem
recitations. Moreover, throughout the event, attendees were treated to a
variety of snacks, enhancing the overall festive and engaging atmosphere

2. Science Day, 2022: Celebrating Bengal's Intellectual Heritage
While Bengal is known for its cultural festivities, its contributions to science
and the world of intellect are unparalleled. BUD's 'Science in 2022' event
highlighted this. It began with an opening speech from the president of BUD
and showcased why science is important for bengali, followed by interactive 



presentation from multiple bengali scientist or working professionals working
in Dresden. An exhibit dedicated to Sir Jagadish Chandra Bose, the father of
modern Indian science, was a highlight.

Poster from BUD's Science Day 2022, paying tribute to renowned Bengali scientists

BUD members pose for a group photo during the Science Day event, held in the
Physics Department at TU Dresden



3. Saraswati Puja, 2023: Ode to the Goddess of Knowledge
BUD's celebration of Saraswati Puja was a tranquil and emotive affair,
reverberating with devotion and cultural fervor. The event, held at Riesa
efau, saw BUD members setting up a majestic poster of Goddess Saraswati
for worship. Following the solemn rituals, the atmosphere shifted to a more
festive one with the inauguration of a Bengali bazaar, where attendees
savored the delectable Bengali street food, fuchka. Subsequently, BUD
provided a sumptuous lunch for all, a testament to their commitment to
hospitality. 

Left - Devotees Engaged in Worship During Saraswati Puja 2023. Right - A scene
from the stage drama "Bhushundir Mathe" by BUD members at Saraswati Puja
2023

4. Excursion to Malter Lake, 2023: Community Bonding Amidst Nature
BUD. is not merely a socio-cultural association focused on festive occasions
but also for organizing numerous summer activities, unveiled a delightful
excursion to Malter Lake as one of this year’s standout events. The tranquil
Malter Lake, cradled amidst the lush verdancy close to Dresden, tendered an
idyllic backdrop for this charming adventure, offering participants a serene
retreat from urban chaos and a glimpse into nature’s exquisite splendor.
Navigating through the enchanting pathways to this scenic sanctuary,
participants were offered two distinct yet equally appealing travel
alternatives. A vigorous hike through the mesmerizing Rabenauer Forest
offered some an intimate encounter with nature’s multifaceted beauties,
while others, seeking a more leisurely pace, traversed the same lush forest
aboard the historical steam rail, each clank and puff resonating with tales of
bygone eras, inducing a rich, nostalgic charm. Upon arrival, Malter Lake,
with its crystalline waters and gentle ambiance, extended a warm, silent
welcome to us. Some opted to explore its silent depths and whispering waves



up close, with boats gliding seamlessly over the mirror-like surface, while
others succumbed to the refreshing embrace of its calm waters with a
leisurely swim. But the day transcended mere aquatic adventures, emerging
as a tapestry woven with threads of camaraderie and relaxation. Gathering
for a quaint picnic under the whispering leaves, participants shared laughs,
stories, and culinary delights, embedding warmth into the tranquil
surroundings.

Left - Posing with the Weißeritztalbahn   Right - BUD members after a well spent
day at Malter Lake

The return journey aboard the
historical steam rail not only
marked the conclusion of a
beautiful escapade but also
provided a moment of reflection,
allowing the absorption of
lingering memories and
experienced tranquility.
Ultimately, the journey to Malter
Lake was more than an
excursion; it was a symphony of
adventures, relaxing moments,
and united smiles, composed
alongside nature’s most splendid
settings, and is sure to linger in
the memories of all BUD
members.

BUD members hiking to the
Somsdorfer Klamm



5. Summer Grill Soiree, 2023: Riverside Revelry with BUD
In the luminous embrace of summer, BUD unrolled its tapestry of
togetherness once again, orchestrating a vibrant summer grill party on the
enchanting banks of the Elbe River. Earlier this year, members of the
community were gracefully immersed in a delightful afternoon-to-evening
gathering, where they were greeted with an array of succulent grilled
delicacies and an atmosphere saturated with congeniality. With a heartfelt
and generous offering, BUD provided all food and grill materials
complimentary to its members, thereby elevating the event beyond a mere
social gathering. The gentle currents of the Elbe, paired with melodies of
shared laughter and stories, crafted a milieu where connections deepened
and spirits were lifted. In reflection, this occasion was not merely a party; it
was a cherished episode of shared experiences, encapsulating BUD's
unwavering spirit of unity and camaraderie.

Scenes from our grill party - a collection of happy faces



6. Potluck at the Big Garden, 2023: Culinary Delights and Spirited
Games Amidst Dresden's Greenery
In the verdant sprawl of the Big Garden of Dresden, BUD wove yet another
tapestry of community and camaraderie by hosting a series of potluck
gatherings, accentuating the summer with flavors and frolic. Members
enthusiastically arrived, bearing dishes that were not only a feast for the
palate but also a showcase of their culinary artistry, each platter telling a
story of unique flavors and heritage. The potlucks weren’t merely a
gastronomical journey but also a spirited celebration of talents and hobbies.
Against the backdrop of nature's lush and leisurely canvas, members delved
into various sports activities. The gentle caress of the summer breeze
witnessed the vigor of football matches and the swift, engaging moves of
badminton games, among other lively endeavors. These gatherings at the Big
Garden were not merely events; they were a fusion of diverse cultures,
tastes, and joyful physical activities, all under the tranquil embrace of
nature, strengthening the bonds amongst BUD members amidst the verdant
settings.

Clockwise from top left: Members
warming up with stretches before
the football match.; BUD's young
members savoring a feast at the
potluck.; Tired but elated faces.



As BUD. reflects on a year of vibrant cultural celebrations, spiritual
gatherings, and hearty camaraderie, we look back with gratitude and
forward with anticipation. Each meticulously orchestrated event, from
joyous festivals and serene excursions to culinary adventures and
intellectual engagements, has not only reverberated the rich rhythms of
Bengali culture but also woven a cherished tapestry of shared experiences
and memories amongst the Bengali community in Dresden. The forthcoming
release of our annual magazine promises to encapsulate these myriad hues
of our collective journey, signaling not an end but a pause to cherish the past
and embrace the future. Here’s to BUD, our collective spirit of unity and
celebration, and to another year of safeguarding and reveling in the
splendid mosaic of Bengali traditions and togetherness. May our upcoming
chapters be yet more vibrant, and our bonds of community grow ever
stronger.

Jyotirmaya Ijaradar
Treasurer.      
 BUD e.V.       



BUD e.V. sincerely thanks House of Resources, Dresden + for
supporting us in our endavours

House of Resources Dresden+ | Schweizer Straße 32 | 01069 Dresden

Telefon: 0351 40766253  E-Mail: info@hor-dresden.de



BUD e.V. sincerely thanks all its sponsors and partners

Telecast and Print Partners



A traditional ‘Alpona’  (painted motif) 

স�াদকীয়

এক কথায় যিদ বলা হয় বাঙািলর আইেড��� বলেত কী �বােঝা? তাহেল �বাধহয় �থম �য িতনেট
িজিনস মেন পড়েব তা হল িম�, মাছ এবং দগূ�া পুেজা। বাঙািলরা পৃিথবীর �যখােনই থাকুক, তারা এই
দগু�াপুেজােক সে� কের িনেয় যাওয়ার �চ�া কের। এর �ত�� �মাণ �বােস �মশ �বেড় চলা
দগু�াপুেজার সংখ�া। এ পুেজার �� হয় িকছু মানুেষর উেদ�াগ িনেয় তারপর তা িনজ� এক� জীবন
�পেয় �বেড় চেল তার আপন গিতেত। িঠক এইরকম এক� পুেজার গ� ��সেডেন বে�াৎসেবর
আেয়ািজত শারদ উৎসব। ২০১৯ এ পথ চলা �� কের এ বছর আমরা প�ম বছের পা িদেত
চেলিছ। �থমবার পুেজা হেয়িছল মা দগু�ার ছিবেত, ি�তীয়বার িনেয় আসা হয় �ছা� এক� মা�র দগু�া
�িতমা। এইভােব চার বছর িনয়ম িন�া �মেন পুেজা করার পর সবার মেনর ইে� হয় �য এবার মােক
কুেমারটুিল �থেক আনেত হেব। আেগর বছর পুেজা �শষ হওয়ার পর �থেকই �� হয় ��িত এবং
অবেশেষ জাহােজ �চেপ কুেমারটুিল �থেক মা এেসেছন ��সেডেন। �িতবছেরর মত এবারও
��সেডেনর সম� বাঙািলরা �মেত উঠেব শারদ উৎসেব। সে� থাকেব পুেজার িনয়ম, পু�া�িল,
একসােথ িমেল �ভাগ খাওয়া,  গান, আবৃি�, নাচ ও অনািবল আন�। পুেজার এই চার িদন �দেশ না
িফরেত পারার মন খারাপটুকু ভুেল থাকেব ��সেডেনর সকল বাঙািল।



আর পুেজার সে� অ�া�ী ভােব জিড়েয় আেছ পুজাবা�ষ�কী। �সই �কােশর অেপ�া - কেব নতুন
কাকাবাবুর গ� পড়ব, হািরেয় যাব �েফসর শ�ুর সােথ অজানা �দেশ, িমিতন মাসীর ��েয়র
বকুিন খােবা - �স এক আলাদা অনুভুিত। আমােদর পেরর �জ�, যারা �বােস বড় হেয় উঠেছ,
তারা যােত �সই একই �রামা� অনুভব করেত পাের তারই �েচ�া আমােদর এই শারদীয়া
পূজাবা�ষ�কী। আমরা কৃত�তা জানাই সম� �লখক, কিব ও িচ�িশ�ীেদর আমােদর পােশ থাকার
জন�। এবার অেপ�া আপনােদর মােন আমােদর পাঠকেদর মতামেতর জন�। আশা কির
আপনােদর মন জয় করেত আমরা স�ম হেবা। �ভ শারদীয়া।

We are back with our second edition of our annual magazine. This year we
bring to you a kaleidoscope of writings that capture the spirit of the festive
season. We hope that each of you enjoy this edition as much as we enjoyed
reading and compiling all the submissions. We wish you a happy and
prosperous year ahead. Until next time...

           
Magazine Committee     

2023                  
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 হারােনা সময়   
�ীতম রায়

-ও ঠা�া, বেলা না তারপর িক হেলা ? 
-তারপর ? তারপর বড় �খা�স �রেগ গ� গ� কের বলেলা, "বেট ! ঘের �ক জােগ ?
লালকমল বলেলা, 
"নীলকমল জােগ, লালকমল জােগ 
আর জােগ তেরায়াল 
দপদপ কের িঘেয়র দীপ জােগ- কার এেসেছ কাল?”
-ধুর ঠা�া, রাবণ-জটায়ুর যু� বলিছেল �তা! লালকমল নীলকমল এেলা �কাথা �থেক! তুিম না হয়
ব�া�মা ব�া�মীর গ�টাই বেলা। 
ও হঁ�া তাই �তা, তারপর বড় বড় ডানা িনেয় �স কী ভীষণ যু�! চািরিদক অ�কার....
রা�স দল দল ছুেট আসেত লাগেলা....
“হঁাউ মাঁউ কঁাউ
মিনিষ�র গ� পঁাউ
ধের ধের খঁাউ… ”
�ছা� তপু শীতলপা�েত ঠা�ার পােশ �েয় মুখচাপা িদেয় িফি�ফক্ কের হাসেত থােক। ঠা�া আবার
দেুটা গ� িমিশেয় �ফেলেছ। দরূ �থেক �জনােরটেরর শ� �ভেস আেস। �লাডেশিডংেয়র অ�কাের,
মােঝ মােঝ �খালা জানালা িদেয় কেয়কটা �জানািক ঘের ঢুেক উড়েত থােক।
এরম �রাজই ঘেট। ঘুেমর �ঘাের িবড়িবড় করেত করেত ঠা�ার গলা জিড়েয় আেস, হাওয়া করেত
করেত একসময় হাতপাখাটা শ� কের �মেঝেত পেড়। তপু অেপ�া কের ঠা�ার ঘুম ভাঙার।
সে��েবলা অেনক তাড়াতািড় পড়ােশানা �শষ কের ঠা�ার কােছ গ� �নেত এেসেছ, এত তাড়াতািড় 
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তাই ঠা�ােক ঘুেমােত �দওয়া যায় না।তপু এপাশ ওপাশ কের অেনক �চ�া কের ত�ােপাশটােক
নাড়ােত, একবার করেত পারেলই ঠা�ার ঘুম �কেট যােব, আবার গ� �� হেব।
পাশ ঘুরেতই ঠা�ার হাতটা িপেঠ এেস �ঠকল।
-বাবা গা’টা িক গরম ! �র না িক �র?
-নাহ এমিনই গরম। ঠা�া আ�� হেয় এক হােত হাতপাখাটা খঁুেজ �পেয় �জাের �জাের হাওয়া কের
�দয়। 
এরপর ঠা�া তপুর িপেঠ হাত �বালায়, সারা িপেঠ ঘামািচ খঁুেজ �বড়ায়, মােঝ মােঝ চুলেকও �দয়।
�টিবেলর ওপর রাখা অ�ালাম� ঘিড়টায় কঁাটা�েলা অ�কাের ন’টার ঘের �ল�ল কের। একটু পেরই
বাবা িফরেব ঘােম �ভজা �টিরকেটর জামা পের। সময় �পেলই বাবা তপুেক িপঠ চুলেক িদেত বেল।
িক আরাম পায় ভগবানই জােন! দাদওু মােঝ মােঝ �মােষর িশংেয়র �তির ইয়া ল�া একটা হাত িদেয়
িপঠ চুলকায়। বাবােদরই �বাধহয় িপঠ চুলকায়, কই তপুর �তা এরম আরাম লােগ না! িশল-�নাড়ায়
বাটনা �বেঁট �বেঁট �রাজ রা�া করা ঠা�ার হাতটায় িক� �বজায় কড়া, হাত �বালােনার সময় মােঝ
মােঝই তপুর সারা গােয় কঁাটা িদেয় ওেঠ। পান খাওয়া ঠা�ার মুেখর এলাচ, কপূ�র আর িম� জদ� ার
গ� তপু বািলেশর মেধ� পায়, ঘুেম তার �চাখ ব� হেয় আসেত থােক।

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

-অ�ায় �য িম�ার তেপশ, িক কা�! এর মেধ�ও ঘুিমেয় পড়েল নািক? এিসর �লাক�েলার কাজ হেয়
সুদী�া, মােন তেপেশর �ী পােশর ঘের অিফেসর কােজ বেসেছ। তেপশও িনেজর ওয়া�ক�ং �টিবেল
বেস বেসই কখন �য ঘুিমেয় পেড়েছ, িঠক �খয়াল �নই। পরেনর িগজা কটেনর জামাটা ঘােম পুেরাই
িভেজ িগেয়েছ । এিসর সা�ভ�িসং-এ এেসিছেলা �লাক�েলা। এই �প�াই ব�তল ��ােটর এয়ার টাইট
জানালা�েলা আেগভােগ �খালার কথা তেপেশর মেন পেড় িন। তাই একরকম বাধ� হেয়ই জামাটা
ঘােম পুেরাই িভেজ িগেয়েছ । এিসর সা�ভ�িসং-এ এেসিছেলা �লাক�েলা। এই �প�াই ব�তল ��ােটর 
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Summary
জানালা�েলা আেগভােগ �খালার কথা তেপেশর মেন পেড় িন। তাই একরকম বাধ� হেয়ই জামাটা
খুেল িবছানার ওপর ছঁুেড় িদল। ল�াপটপ �থেক লগ আউট কের ঘুম �চােখ তেপশ অেনক�ন মাথা
িনচু কের বেস থাকেলা।
 এমন সময় িপছন �থেক ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ করেত করেত দেুটা টলমেল পা তেপেশর �পছেন এেস
দঁাড়াল। �েপার বালা পড়া �ছা� একটা হাত তেপেশর িপঠ বরাবর উঠেলা ।
-বাবা, �তামার িপেঠ এে�া ঘাম! বেলই নখ িদেয় ঘােমর িব��ুেলা িনেয় �স আঁিকবুিঁক কাটেত
লাগেলা। 
িঠক তখনই �যন এক টুকেরা হারােনা সময় �ফরত �পেয় পরম আরােম তেপশও �চাখ বুেঁজ
�ফলেলা।
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The Goddess awakens - Shibani Punekar



আমার দগু�াপূজা
িতয়াস সামুই

এই দরূ �বােস বেস যখন নীল আকােশ সাদা �মেঘর �ভেস �বড়ােনা �দিখ - তখনই মেনর মেধ� দেুল
ওেঠ কাশ ফুেলর সাির। কােন �ভেস আেস ঢােকর আওয়াজ, দীঘ� �াস এর সে� �যন পাই িশউিল
ফুেলর গ�। আর তখনই বুঝেত পাির শারদীয়া দগু�াপূজা এেস �গেছ। আমরা িবেদেশ বসবাস কেরও
এই উৎসেব �মেত ওঠার �চ�া কির আমােদর মত কের। আেয়াজন সামান� হেলও �ােণর আকুিত
�কান অংেশ ও কম নয়। িনয়ম �মেনই মােয়র চরেণ আমরা অ�িল িদেয় থািক। সারা বছেরর কম�
ব�� জীবেনর মেধ� ও সবাই িমিলত হবার �চ�া কির। মহাশি� মহােদবী দগু�ার মহাপুজা এক�
মহািমলন আর সংহিতর মহা উৎসব। বাঙািলর জীবেন এই মেহাৎসেবর তাৎপয� সুদরূ�সারী। মােয়র
পুেজার আনে�র �জায়াের জািত - ধম� - স�দােয়র �ভদবুি� ঘুেচ যায়। সবাই একসে� মাতৃ
আরাধনায় �মেত ওেঠ। পূজা �া�ণ মহামানেবর িমলন তীেথ� �পা�িরত হয়। সবার সি�িলত �েচ�ায়
অনুি�ত হয় এই মহা পূজা। পূজা আসেলই �ছাটেবলার কথা মেন পেড়। 
ঘেরর মেধ� �যমন ঘর থােক, �তমন আমারও �দেশর মেধ� �দেশর বািড় আেছ। পুেজার সময় আমরা
চেল �যতাম �দেশর বািড় জয়রাম বা�েত ( �ী �ী মা সারদা �দবীর পূণ� জ��ান) । �সখােন
সাড়�ের অনুি�ত হয় দগু�া পুেজা। অ�মীর সকােল হয় কুমারী পূজা। �সখােন �িতমার সে� এক�
বা�া �মেয়েক �দবী �েপ পূজা করা হয়। �কৗতূহলী হেয় �খঁাজ িনেয় জানেত পাির ১৯০১ সােল মা
সরদার উপি�িতেত ৯ জন কুমারীেক পুেজা কেরিছেলন �ামী িবেবকান�। �সই �থেক চেল আসেছ
এই �থা। এখন একজন কুমারীেক পূজা করা হয়। �দবীেক মৃ�য়ী �েপ আরাধনার পাশাপািশ
কুমারীর মেধ� মাতৃ �প দশ�ন, এই �থা �মেনই �িত বছর সব রামকৃ� মেঠ এই পুেজার আেয়াজন
করা হয়। এই �থার ব�াখ�া পাওয়া যায় শা� এবং পুরােণ। শা� এবং �পৗরািণক কািহনী অনুসাের,
�কালাসুর �ক বধ করার মধ� িদেয় কুমারী পূজার �চলন �� হয়। �শানা যায়, �কালাসুর একসময়
�গ� ও মত� � অিধকার করায়, িবপ� �দবকুল মহাকািলর শরণাপ� হয়। �দবতােদর কাতর আেবদেন
সাড়া িদেয় �দবী পুনজ� ে� কুমারী �েপ �কালা সুরেক বধ কেরন। এই �থা অত�� সু�র, িক� এখন
ঘেরর দগূ�ােদর িক অব�া! এখনও কন�া �ণ হত�া অব�াহত। নারীেদর ওপর অত�াচােরর �কােনা
কমিত �নই। তাই এই পুেজার মাধ�েম �দবীেক �যমন �ণাম জানােবা,�তমন নারী জািতর �িত ��া ও
স�ান অটুট রাখার অ�ীকার করব।
পুেজা �শেষ সবার মন খারােপর পালা। তবুও আনে�র �রশটুকু আমােদর �দনি�ন যাপেনর মেধ�
ছিড়েয় িদেত চাই। িবসজ� েনর সুর আগমনীর গান হেয় উঠুক আসেছ বছেরর জন�। সকেলর ম�ল
কামনা কির। সবেশেষ সবাইেক জানাই শারদীয়ার �ণাম, �ীিত ও �েভ�া।
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Journey to Hidden Beauty: The Manor Dam Adventure
Avadhesh Mishra

Last weekend, my family and I embarked on an adventure to a remote and
unexplored place known as Manor Dam. The journey was quite pleasant,
and this hidden gem is nestled along the Mumbai-Ahmedabad highway. Our
decision to visit this place was rather spontaneous; we had no concrete
plans, and uncertainty loomed over us. After all, it was a 100-kilometer drive
from our home, and the monsoon rains were pouring relentlessly.

After approximately two hours of driving, Google Maps directed us to take a
left turn, diverting us from the highway. As we followed this route, the road
gradually narrowed, and doubts began to creep into our minds. We
questioned whether we should continue or turn back. The landscape
transformed, and we found ourselves on village roads, passing through
small tribal communities. Soon, the surroundings became enveloped in lush
greenery, with no signs of civilization. It felt as though we were on our own,
with no one to offer guidance.

Manor Dam
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Just as we were beginning to doubt the reliability of our GPS, a motorbike
appeared on the road ahead. We stopped and approached the riders,
inquiring if there was indeed a dam ahead. To our relief, they confirmed its
existence but advised us to park our car and continue on foot for about 300
meters to get a glimpse of it.

With renewed hope, we followed their instructions and, after a short ten-
minute hike, arrived at our destination. What we encountered left us utterly
mesmerized – the scenic beauty of Manor Dam was beyond our wildest
expectations. Our weekend trip had turned into a resounding success, and
we relished every moment of the breathtaking natural beauty. It was a
memorable experience, and we cherished the time spent with our family.
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A journey -Moumitha Saha



ধম� 
পািপয়া দাস

    ধম� �তামার , ধম� আমার
  ধম� বুঝেত! জীবন কাবার।
  মানুষ তুিম িনেজ �বােঝা
     মানুষ তুিম সিত� িক ?

একই আকাশ , একই বাতাস
    বাস ও �তা �সই ধির�ী ।

      ভাষা , বণ� , জাত , ধম�
  �হাক না িভ�, �হাক না অন� 
    জ� - মৃতু�র জীবন যা�া
     �কই বা করেব অমান�।

      ধম� �তামার , ধম� আমার 
     ধম� �ধুই �পাশাক সবার ।
   সং�ার,আর আচার িবচার 
    গি� স�ক মেনর খঁাচার ।

      িব�াস আর ��া ভের
       মনুষ�ে�র বাঁধন মুেড়,

            �জা উ�ুক 
       জন জীবন সভ�তার।
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শপথ
সুম� চে�াপাধ�ায়

আেয়াজেন �কােনা কমিত রািখিন আিম,
িনেবদেন তবু �ক �যন িদেয়েছ মা�,

�স মা�েত ফুল ফুটেবও �স �তা জািন;
িক� জািননা সার-জল কত খঁা�।

�বপেরায়া িদেন ঝড়েক কেরিছ সাথী।
মােঝমােঝ তবু থমেক িগেয়েছ গিত--
তবুও �স ঝেড় উেড় যােব বনবীিথ--
িক� আগামী খঁুেজ �নেব তার যিত।

আিম �তা িলেখিছ সারাংশ িঠক কের।
যিদও কলম সের �গেছ মােঝমােঝ।
তবু িশেরানাম মু� আকােশ ওেড়--
দরু� �মঘ জল �টেন আেন সাঁেঝ।

দহুাত বািড়েয় ধেরিছ িশিশরকণা,
হােতর তালুেত যিদও িমেশেছ ঘাম;
দেুয়েত িমিশেয় আমার �� �বানা,
নতুন সকােল িলখেবা সব�নাম।



0 8

A Short Visit to the Centre Védantique Ramakrishna –
Paris

Basudeb Talapatra

Being the devotees of the Holy Trio, Sri Ramakrishna, the holy Mother
Sarada Devi, and Swami Vivekananda, it has been an indispensable part of
our tour program to visit the centres of Ramakrishna Math and Mission
(RKM) for the last few years. In India, it is easy to find the centres of RKM
representing a symbol of selfless service to mankind in different corners of
the country. The basic principle followed by RKM is ‘Atmano mokshartham
jagat hitaya cha’ (a sloka from the Rig Veda, which translates to for the
salvation of our individual self and for the well-being of all on earth). The
‘jagat hitaya’ (well-being of all on earth) part consists of the physical, mental,
and spiritual development of mankind which is reflected by the benevolent
activities of RKM through running schools, colleges, hostels, hospitals,
industrial training, and many more along with regular spiritual discourses.
All the activities are very much relevant in a developing country like India.
Interestingly, the branches of RKM, mostly named Vedanta Centres in
foreign countries, are also playing a pertinent role in Western civilizations.
By the grace of the Holy Trio, this was our first opportunity to travel outside
India. The primary interest was to visit our son in Dresden, Germany along
with trips to a few European cities. 

Entrance of the main building of the Centre Védantique Ramakrishna – Paris
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While planning the trip, we decided to stay in the Centre Védantique
Ramakrishna (CVR) – Paris which is a branch centre of RKM, India. We
followed the website of CVR and emailed for their permission to spend 2
nights (3 days) on the campus. We received a reply with a warm welcome and
consent to our request. This was the time when the interest in our Europe trip
was augmented by leaps and bounds. At the back of my mind, it was a mild
thirst to experience the profound impact of the teachings and values of Sri
Ramakrishna on the Western community so that such a non-profit
organization, largely funded by the devotees, functions seamlessly even in the
heart of Europe. 
It was 17th of August 2023, and we started from Zurich, Switzerland to travel
to CVR -Paris. We had a splendid four-hour trip from Zurich main station to
Paris Gare de Lyon by the famous TGV high-speed (bullet) train. CVR is
situated at around 40 km. away from Gare de Lyon. Following the pre-
received information, cross-verified by Google, we had to come to Gare du
Nord to catch the Tournan bound RER-E train (Magenta line). It took around
40 minutes till we alighted at Gretz-Armainvilliers. It was a sunny afternoon
when we walked for around 10 minutes after crossing the railway bridge to
reach our most awaited destination. Despite the absence of a large nameplate
at the entrance, it was not difficult to identify CVR as it resembled the picture
given on the website. It’s a huge (unable to predict the area) premises full of
greeneries and flowers welcoming the devotees. We passed by the parking lot
full of cars which suggested the presence of a handful number of people
inside, yet quite tranquil. A concentrated spiritual bliss resulted due to the
spiritual practices of the monastic members and the devotion is reflected in
the serenity of the campus. We were well received by one of the volunteers at
the entrance office of the centre. It was around 3 pm in the afternoon and
naturally, we were a bit tired and hungry. The room keys were handed over
to us and we felt connected when the volunteer told us that lunch dishes were
kept separately for us. Following her suggestions, we washed our hands and
directly moved to the dining table. It was purely Bengali vegetarian food
including rice, dal, and vegetable with ‘Payesh’ (mistanna) as dessert. After
lunch, another volunteer showed us our allotted rooms. She was also very
polite to invite us to take part in the evening tea and prayer at the shrine. It
took a while for us to get refreshed and then attended the evening prayer
directly skipping the evening tea session. We entered the shrine and found an
ambiance of divinity as expected in RKM centres. The cleanliness, nice decor,
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silence, aroma of the incense stick, and meditating devotees under the holy
feet of the Holy Trio elevated the spiritual fervor of the shrine. That was the
first time we saw around thirty devotees of different age groups who joined
there for a spiritual retreat over that weekend. We joined them and the
evening arati started around 6pm. It was very surprising for us to hear
flawless Sanskrit pronunciation of the hymns by the French devotees
throughout the entire program. It proves their respect and devotion to the
teachings and principles imparted by CVR. Finally, the program ended with a
short reading of ‘Sri Ramakrishna Kathamrita’ translated into French. Soon
after leaving the shrine, most of the devotees started their karmayoga and got
engaged in preparing the dinner. We went for a short walk through the
greens and woods to explore the vast premises of CVR. We came back when
the bell rang for dinner just before the sunset. It was really a cherishing
moment to enjoy the food there with the local devotees. This was also the first
time we got the opportunity for a short discussion with Swamiji, in charge of
CVR. He was very kind to ask about our journey to CVR and comfort there.
Finally, he informed us about the time of morning arati for the next day. The
group of devotees went for a short walk in the local vicinity while we were
sitting with some of the other devotees and exchanging our views after
dinner. The main gate of the premises was closed around 9:30 pm after the
group returned. Everybody went back to their allocated rooms and the light
of the office building was switched off. Thus, the first day ended pleasantly.

Cattle farming at Centre Védantique Ramakrishna – Paris
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In the next morning, our son participated in the morning arati where the
primary focus was japa and meditation with little rituals. We joined directly
at the breakfast table where varieties of bread, croissants, milk, tea, Coffee,
and fruits were arranged and to be self-serviced. After breakfast, we got the
opportunity again to talk to Swamiji and expressed our desire to have some
discussions with him and sought his appointment. He invited us to his office
at 10:30 am. As we became known faces to the other devotees by that time, we
had long discussions with them and were trying to understand the driving
force for which they celebrate the spiritual retreat. Truly speaking, it was just
a big family there and we couldn’t feel any difference in language, culture,
and skin. We realized a oneness among all and remembered that Sri
Ramakrishna used to say that there was no religion for bhaktas (disciples).
After that, we went to the shrine and offered pranam to the lord. After taking
a small rest in the room, we visited Maharaj’s office on time. We mentioned
our concern to him regarding reaching Paris Gare de l'Est railway station the
next morning by 6:30 am to catch our train for returning to Dresden. He
understood our points and added that local trains reaching Paris on Saturday
early morning can also get cancelled without prior notice. Thus, he felt logical
for us to move to a hotel close to Paris. Then Maharaj informed us about the
activities of CVR including hosting inter-religion meetings, agricultural
activities, cattle farming, and a course on Ayurveda (every Sunday) inside the
campus. We had reluctantly shortened our conversation and took his opinion
for a short visit to the premises before lunch. After going back to the room, we
quickly prepared ourselves for moving to Paris and packed our luggage. This
was also the closing ceremony for the devotees attending the spiritual retreat.
So, there was a gala lunch followed by making the campus ready for the next
program by performing karmayoga including cleaning the dining area,
individual rooms, toilets, and placing the linen in the laundry room. We had
to bid CVR adieu after offering our respect to the lord again. 
 During such a short trip to CVR, I could probably frame the answer to my
question regarding the popularity of RKM in the Western world. Physical
well-being must be coming routinely every day for most of us. Perhaps, many
of us miss the point of mental well-being. Spending days in places like CVR
helps us to refresh our body and mind together and teaches us the lesson of
being happy by feeling oneness with others. I must mention that it was a very
impressive, evercherishing, and memorable trip for us. 
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আি�য়া�েকর তীের
��দীপ ম�ল

সময়টা এি�ল মাস। ��সেডন শহর সেবমা� দীঘ� শীেতর রাি� �পিরেয় আড়েমাড়া ভাঙেত ��
কেরেছ। আর অন�িদেক শহেরর িবিভ� �াে� �চির �সেমর দল বস�েক �াগত জানােনার ��িত িনে�
তার মনেভালােনা রেঙর পশরা সািজেয়। যিদও ইউেরাপীয় �ভাব অনুযায়ী সমুে� যাওয়ার আদশ� সময়
ইউেরািপয়ান সামার আসেত �বশ �দরী তবুও, এই হালকা শীেতর আেমেজই আমরা �বিড়েয়
পেড়িছলাম আি�য়া�েকর উে�েশ�। দীঘ� আঁকাবাঁকা �ামলাইেন জিড়েয় থাকা �া� শহর যখন িন��,
�সইরকমই এক �ভাের আমরা �থেম পািড় িদলাম �পাল�া� এর �রাট�াফ (Wrocław) শহের। �ায়
সােড় চার ঘ�ার এই ��ন সফের ঘুম ঘুম �চােখ বারবার আমরা পেরর িদেনর ��ানটা ঝািলেয়
িনি�লাম। তার সােথ সােথ ��ব� �ান �েলার িকছু িকছু �গ পড়েত পড়েত সময়টা খুব তাড়াতািড়
�কেট �গিছল। এরপর �রাট�াফ এর �কাপা�ন�কাস এয়ারেপাট�  �থেক �ায় �দড়ঘ�ার �াইট জা�ন� কের
আমরা �পৗেঁছ �গলাম আমােদর �থম গ�ব� ��ােয়িশয়ার জাদার শহের। �সইিদন িকছুটা সময়
�হােটেল �র� িনেয় আমরা সে��েবলায় �বর হলাম জাদার শহরটা ঘুের �দখার জন�। �সইিদন হােত
খুব একটা �বিশ সময় িছল না, তাই একটু ঘুের খাওয়া দাওয়া �সের ঘুিমেয় পড়লাম।
ি�তীয় িদেন আমােদর ��ান িছল ি�টিভস ন�াশনাল পাক�  যাওয়ার। �সইমেতা জাদার-এর এক �ানীয়
বােস কের আমরা �পৗেঁছ �গলাম আমােদর গ�েব�। সময় লাগেলা �ায় দইু ঘ�া। উেনে�া ওয়া��
�হিরেটজ িল� এ জায়গা কের �নওয়া ি�টিভস পাক�  হেলা ��ােয়িশয়ার বৃহ�ম আর �াচীনতম
ন�াশনাল পাক� । এই পােক� র �ধান আকষ�ণ হল এর অিতকায় িকছু জল�পাত আর 'Jazero'। 

Plitvice, Croatia
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��ােয়িশয়ান ভাষায় এই 'Jazero' শে�র অথ� হেলা '�দ'। আমরা পােক� র িভতের �েবশ করেতই
�থেমই �চােখ পড়ল এই পােক� র বৃহ�ম আর সু�রতম জল�পাত 'স�ািভিস'। ধােপ ধােপ পাহােড়র
উপর �থেক িনেচ �নেম আসা ��ত-�� জলধারা িনেচর জলাশেয় জমা হেয় গাঢ় সবুজ রং ধারণ
কেরেছ। সারা পােক� র পিরেবশ জেুড় জেলর নীল সবুজ রং আর ঝণ�ার জেল এঁেক যাওয়া রামধনু এক
অ�ুত রিঙন মায়াময় পিরেবশ �তরী কেরিছল। শ�ের �দনি�ন জীবেনর �াি�র ছাপ �বাধহয় এই
জলে�ােতর মােঝ পের ধুেয় মুেছ যায়। আর শা� �েদর িন��তােক আছেড় �ভেঙ �ফলা জল�পােতর
শ� �যন অবেচতন মেনর �কাথাও একটা শাি�র ছাপ �রেখ যায় ব�িদেনর জন�। জেলর উপর �তরী
করা কৃি�ম আঁকা বাঁকা পথ িদেয় চলেত চলেত আমরা আেরা িকছু �দ �দখলাম। তারমেধ� িমিলেনা
�জিজেরা, �ভিলেকা �জিজেরা, �মােলা �জিজেরা ইত�ািদ উে�খেযাগ�। এরপর পােক� র মাঝ িদেয়
একটা �েদর দইুধাের জল�পােতর মােঝ িকছু�ণ �বা�ংও করলাম। �বলােশেষ পি�ম িদগে� রি�ম
আভা �দখা িদেল ি�টিভস পব� এবােরর মেতা �শষ কের িফের এলাম সকােলর �সই বাস�েপ। সে��র
বােস আমােদর পরবত� গ�ব� ি��ট শহেরর উে�েশ� �� হেলা আমােদর যা�া।

Sastavci, Plitvice, Croatia



ি��ট শহের আমােদর িবেশষ িকছু �দখার ��ান িছল না। �ধু ডু�িনক যাওয়ার পেথ রাি� কাটােনার
জন� ি��ট শহের থাকা। তাই পেরর িদন সকাল সকাল আমরা রওনা িদলাম ডু�িনক শহেরর উে�েশ�।
�ায় চার ঘ�ার বাস যা�া কের আমরা �পৗেঁছ �গলাম ডু�িনক শহের। তারপর একটা �ানীয় বােস
�পৗছঁালাম িস�েস�াের। �সখােন কােছই একটা AIRBNB এর ঘর বুক করা িছল আমােদর। �থম
�দখােতই আমার ঘরটা পছ� হেয় যায়। দরজা িদেয় িভতের ঢুেকই �থেম একটা বাগান আর �সখােন
রং-�বরেঙর ফুেলর গাছ লাগােনা। তেব সবেথেক ভােলা �লেগিছেলা ঘেরর ব�ালকিনটা �দেখ। কারণ
�সখান �থেক হাতছািন িদে� দেূরর নীল আি�য়া�ক। এই ব�ালকিনেত বেসই সমু� �দখেত �দখেত
অেনকটা সময় কা�েয় �দওয়া যায়। এরপর আমরা িকছু�ন �র� িনেয় �বিরেয় পড়লাম আবার
ডু�িনক শহের। তেব আজেকর ��ােন ডু�িনক �নই। যা আেছ তা হল আি�য়া�েকর নীেল লুিকেয়
থাকা এক সবুজ �ীপ, নাম �লাক�ম আইল�া�। ডু�িনক-এর ও�টাউন ব�র �থেক �ফিরেত কের
আমরা �পৗছঁলাম �লাক�ম আইল�া� এর �পাট� ক �ব-�ত। আইল�াে� ঢুকেতই সামেন �চােখ পড়ল
একটা ময়ূর - �স �যন তার রিঙন �পখম �মেল দঁািড়েয় আমােদরই �াগত জানাল। এই �লাক�ম
আইল�া�েক 'আইল�া� অফ লাভ'ও বলা হেয় থােক। �কন �য বলা হয় তার কারণ আমার জানা �নই।
তেব এই আইল�াে�র �সৗ�য� �দেখ এেহন নামকরেণর তাৎপয� অনুধাবন করা আমার পে� খুব একটা
ক�সাধ� িছল না। Turquoise রেঙর সমুে� �ঘরা এই �ছা� আইল�া� জেুড় �ছােটা-বড় িবরল
�জািতর গাছপালা আর শা� �� িকছু �দ �তা রেয়েছই, তার সােথ রেয়েছ অেনক িবরল �জািতর
ক�প, কােলা খরেগাশ আর অসংখ� ময়ূেরর দল। সবিমিলেয় এই �লাক�ম আইল�া� �যন আমােদর
�চনা ছে�র পৃিথবী �থেক অেনকটা দেূরর অন� এক জগৎ। এই আইল�াে� এখেনা শ�ের আধুিনকতার
�ছঁায়া লােগিন বেলই হয়েতা এখানকার ��ারা আর �ফৗনা আজ ও এতটা িপওর আর ি�ি�ন।
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এবার চেল আিস পেরর িদেনর গে�। এই িদনটা রাখা িছল ডু�িনক শহরটা �হঁেট �দখার জন�। �ছা�
শহেরর �ধান আকষ�ণ�েলা পােয় হঁাটা দরূে�র মেধ�ই িছল। এই শহেরর ঐিতহািসক ��� অেনক।
ডু�িনেকর �দওয়ােল অসংখ� বুেলট এর িচ� আজও তার �াধীনতা যুে�র �ত বহন কের িনেয়
চেলেছ। তেব আমার কােছ ব�ি�গতভােব এই ডু�িনক শহর ইিতহাস �থেক অেনক দেূর একটা
�পকথােক কাছ �থেক �দখার মেতা িছল। '�গম অফ ��া�' িসিরেজর এক রাজ� 'িকংস ল�াি�ং' হল
এই ডু�িনক শহর। �পকথা অনুযায়ী যার আকােশ অহরহ উড়েত �দখা �যত সুদশৃ� অথচ ভয়�র
�াগনেদর। যার সুসি�ত অিভজাত বাগােন স�� হেতা রাজকুমােরর িববাহ। িকংবা যার সমু�পেথ
দরূেদশ �থেক এেস �পৗছঁেতা রানী রাজ� দখেলর উে�েশ�। �সইসব ��ং �ট �দখার পাশাপািশ
আমরা ঘুের �দখলাম �ফাট�  লভিরেজনাক, িমনেসটা দগু�, িস� ওয়াল , ডু�িনক ক�ািথ�াল , পাইল �গট
ইত�ািদ। সারা শহর জেুড় িছল বেড়া বেড়া অেনক�েলা সুদশৃ� প�ােলসও।

তারই মেধ� দ�ু প�ােলস ��া প�ােলস আর �র�রস প�ােলস আমরা ঘুের �দখলাম। �সই িদেনর মেতা
�মণ পব� �শষ হেল আমরা আবার িফের এলাম সমু�তীের। সমুে�র মােঝ মােঝ িকছু পাথেরর �প
মাথা তুেল দঁািড়েয় িনেজর ঐিতহািসক আিভজােত�র জানান িদে�, আর তারই মােঝ সূয� তার রি�ম
আভা ছিড়েয় �সই ��র�ূেপর আড়ােল অ�িমত হে�। এরপর চািরিদক অ�কার হেয় �গেল �লার
উপর �চােখ পড়েলা একটা �র�ুের�। �মামবািত আর ফুল িদেয় সাজােনা এই �র�ুের�টা, সমুে�র
ধাের এক কৃি�ম মায়াবী পিরেবশ সৃ� কেরেছ। তাই �শষেবলায় এই �র�ুেরে�ই ��ােয়িশয়ার লা�
সাপার �শষ কের �হােটেল িফের এলাম।

Dubrovnik city walls, Croatia



পেররিদন সকােল আেরকটু ডু�িনক শহরটােক ঘুের িফের �দখলাম। তারপর লা� কের আবার বাস
িনেয় আি�য়া�েকর তীেরর আেরক� �দশ ম��িনে�ার উে�েশ� যা�া �� করলাম। �ায় দীঘ� পঁাচ
ঘ�ার বাস জা�ন� কের আমরা �পৗছঁলাম পডেগািরকা শহের। না, পডেগািরকা শহর বা ম��িনে�া �দশ
�দখার ��ান আমােদর িছল না। �ধুমা� �ফরার �াইটটা পডেগািরকা শহর �থেক িছল বেল �সখােন
যাওয়া। এই শহর জেুড় �কােনা উে�জনা �থেম আমােদর িছল না, িক� যতই বােস কের এই �দেশর
িভতের �যেত থাকলাম ততই এই পাহাড় আর সমু� �ঘরা �ছা� �দশটা আমােদর িবি�ত করেত
থাকেলা। িবেকল �বলায় বাস �থেক আি�য়া�েকর �� জেল �সানালী আেলার ছটা �দখেত �দখেত
সময়টা �কেট �গল। পেরর িদন �ভারেবলা আমােদর �াইট পডেগািরকা এয়ারেপাট�  �থেক। �ভােরর
ম��িনে�া �দেখ মেন হাি�ল ��ােয়িশয়ার পর এই �দশটা না এেল হয়েতা আি�য়া�ক �দখাটাই
অস�ূণ� �থেক �যত। হয়েতা বা অস�ূণ� �থেকও �গল। িক� �যটা �দখা হল না এবার �সটা �দখেতই
আবার একিদন িফের আসেবা। ততিদেনর জন� না হয় �থেক যাক অধীর অেপ�া আর একরাশ ইে�।
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Curiosity - Yudhajit Bhattacharjee



1 7

MEMORIES....
Binita Sengupta

Is there anything better than going through old photographs???......
A faint memory suddenly coming alive, an old friend suddenly making you
feel so lonely that you yearn to meet her......connect with her, a ceremony
becomes real, you seem to actually start enjoying the moment, a past visit to
a place suddenly makes you long to visit there again. Moreover, seeing the
transformation in oneself is the biggest admiration, it brings a sweet smile
on the lips. Each and every picture brings along memories galore. A few
photographs, but your past is just in front of you.

“Memories ...it motivates you to create new ones"

It is a common sight nowadays, to find people clicking pictures at all places,
kudos to the smartphones. Be it malls or picnics or even an evening stroll,
you find people of all ages posing for pics. Just the other day, during my
morning walk, I found an elderly couple posing for some happy pics
together. As they were not able to take selfies, I volunteered to take it for
them and felt so good to find them posing happily. But after that, I found it
strange that they did not even share a smile or talk. Strange was their
relationship - they preferred to capture nice moments to help them feel
happy later.
Actually, we tend to enjoy the moment and keep it fresh in the mind to go
through whenever we like, in order to actually prolong the moment of joy.
In good old days, there was a single camera in the family which was kept for
special occasions, so the pictures were special and all would come together
to get themselves clicked. They were confined to only special moments, all
dressed up and happy scenes. Now the smartphones are handy and there is
a picture for every moment, be it sad or happy. If you cook a new dish, a pic
makes it look special and if you post it in WhatsApp, the dish really becomes
special. A guest in your house, a picture is clicked. If you meet a friend in the
market, a pic to post in Facebook and it turns out so special. The comments
that follow keep you glued to the phone to know who saw your photo and
who commented. That becomes a memory. Memories motivate you to create
new ones. Really, if you are feeling low, these photographs flood you with so
many memories, that you are bound to feel good that you were a part of
that.
Going through the albums brings back all memories of childhood days. Our
childhood days, when summer holidays were total fun....a visit to Grandma's



1 8

place and spending two months there. All our Masis, Mamas and us cousins
would come together. We had plans for picnics, watching movies together or
spending the whole day under the sun, catching butterflies or fish or playing
"pitto", "gulli danda", "kabaddi". The summer holidays used to be real
holidays - no studies, full day masti and burning our skin under the summer
sun. The bond that developed with my cousins, was too strong that even
though now we don't meet often, there is a WhatsApp group to cling to our
memories. We not only share our childhood memories and renew that bond,
which has now been distanced by time, place and new relationships,
responsibilities and many more things, but create a feeling of an extended
family and  warmth where we can share our problems with each other. 
Now summer vacations need so much planning. The tuition classes, the
projects for homework, the competition in all fields have narrowed down
the time spent with relatives. The digital world has eaten away the beautiful
time spent in fields, gossips and other pursuits. Planning a long holiday  is
impossible nowadays. Now the kids are busy completing their holiday
homework in order to improve their grades; Moms are busy with their own
timetable; grandparents are left waiting to spend time with their
grandchildren. I hardly remember when I last attended a marriage
ceremony with all my relatives around. Some or other commitments just
crop up suddenly. Though we spend time in going through pics to relive
those moments but seem unable to plan for the special time to be together
again. 
Reminiscences of the past fills us with so much energy - have you thought
why? Because even if you are surrounded by your loved ones now, you
cherish your childhood friendships, memorable moments, the low stress life,
no tuitions, no competitions to overshadow your enjoyments. I wonder how
we planned our careers - our planning did not start till we were in class 10
or 11. Now a kid of class 6 is very opinionated about the career he/she will
choose and how it should be achieved, what tuition is required..... Good lord!
I would still want a childhood like ours for my kids. I may sound selfish, but
yes, even I do want the best thing to happen to my kids, the best career, the
best university & the best job........but still in my heart, I want a happy life for
them with lots of memories to hang on. So dear, have more memories, they
are your stress busters. Live life to the fullest.
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Sanghavi Ray - 11 years

Aarya Syamal - 4 years Smahi Srivastav - 10 years
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The Miracle on the Hudson
Aaryan Kannan

An experience you DON’T want to experience...

This incident happened above and on the waters of New York on the 15th of
January. The incident involves an Airbus A320 which belongs to US Airways.
On this day it was headed to Charlotte, North Carolina from New York’s
LaGuardia Airport. The captain was Chelsey “Sully” Sullenberger with first
officer Jeffery Skilles who was new to the aircraft. With just 37 hours of
experience. Both of the pilots had over 20,000 hours of experience.
Take off and climbing to altitude
The take-off went according to plan and they climbed to 3000 feet when they
hit a flock of Canadian geese which were migrating about 4.5 miles from the
airport. Almost immediately the General Electric CFM56 engines shut down
and they climbed for 19 more seconds. Captain Sully immediately took
control from Jeff who did the take off. He immediately switched on the APU
and called out MAYDAY reporting calmly that the aircraft had lost thrust on
both engines due to bird strikes 22 seconds after the strike. While this was
happening, Jeff tried to restart the engines using manual but it was not
possible. They initially requested landing back at LaGuardia but Sully
realised that it would not work so he spotted Teterboro airport but the plane
was way too low.
The Ditching and Rescuing
At this point the only place which was the Hudson river and when Sully was
left with no other option he said the famous words “We may end up in the
Hudson”. Remember the fact that it is mid-January and it was the middle of
winter. The water was a chilly 5 °C and water ditching is really dangerous
and the procedure for water ditching according to the manual was made for
the case only if one engine failed, not both. George Washinton bridge was
crossed at the altitude of 900 ft and the plane ditch on 3:31 after roughly 5
minutes of flight. The angle of attack according to the manual was 11° but
Sully had an angle of 9.5° before touching the water. The plane crashed in
line with the West 50th Street. The impact had a major effect on the tail
filling the rear end with water. Keeping this in mind, the flight hostesses
evacuated the people onto the wings and front raft which deployed when
the front doors were opened. A flight attendant got injured by a
compartment lid during impact and passengers had to give first aid to her. A
man jumped off and tried to swim towards shore but then changed his mind
and came back to the raft. There were ferry boats which immediately came 
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to the rescue and soon there were the coast guards. The ferry took all the
people onboard 24 minutes after the crash and due to the currents boats
ended up on both sides of the Hudson, New Jersey and New York. It took 4
hours to count the people and report that all the 150 passengers and 5 crew
were alive. 
Conclusion
The aircraft was saved from the waters and investigated by the NTSB
(National Transportation Safety Board) and then donated to the Carolinas
Aviation Museum where it is on display. Captain Sullenberger became an
influential face in aviation safety and was offered the job of US ambassador
to the International Civil Aviation Organisation (ICAO) but he steps down six
months later.

Sources and Images Cited:
Hayward, Justin. “The Miracle On The Hudson - The Full Story.” Simple Flying,
15 Apr. 2021, https://simpleflying.com/the-miracle-on-the-hudson/.
https://www.wallpaperflare.com/the-city-the-plane-river-people-new-york-bay-
poster-landing-wallpaper-uqrgt

US Airways Flight 1549



  নািসেরর মতামত
রাজীব সরকার

িলিবয়া �থেক আগত নািসেরর (নাম বদলােনা) সােথ এই িনেয় অেনকবার কথা হেয় হেলা। জাম�ািনেত
�স এখনও অবিধ �ায় চার বছর ধের বসবাস করেছ, আর ��সেডেন �ায় বছর দেুয়ক। �িত মােস
একবার কের যখন চুল কাটােনার বা তার আংিশক পিরচয�ার �েয়াজন �বাধ কির, তখনই কাছাকািছ
এক� মাঝাির খরচ হেব এমন �কােনা �সলুেন যাই। এইরকমই �কােনা এক �সলুেন নািসেরর সােথ
আলাপ। কথা বলেত ওই চুেলর আংিশক পিরচয�ার ফঁােক �যটুকু সময় হয়। তােতই অেনক �খঁাজ
খবরও �মেল। �স একভােব বেল যায় কােজর সােথ। আিম �ধু �িন, মােঝ মেধ� িকছু সংি�� উ�র
িদই। �থম িদনই যখন �দখা হয়, �স বেলিছল আপিন িন�য় ইি�য়া �থেক এেসেছন। অনুমান করেত
পাির ব� �দেশর মানুষ �স �ঘেঁটেছ। ব� �দেশর মানুেষর সােথ তার আলাপ পিরিচিত হেয়েছ।
��সেডন শহের �বশ কেয়কবছর আেগও এেতা মাঝাির খরেচর �সলুন পাওয়া �যেতা না। এই ধরেণর
�সলুন�িলর সুিবধা হল �কােনারকম আগাম অ�াপেয়�েম� ছাড়াই �সখােন �গেল পিরেষবা পাবার
সুেযাগ থােক। একটু িগেয় বেস থাকেত হয়। তারপের সািরেত যখন নাম আেস, তখনই পিরেষবা ��
হয়। সাধারণত �য সম� �সলুন এখােন একটু �বিশ খরেচর আেগ �থেক অ�াপেয়�েম� িনেয় রাখেল
সুিবধা, তাহেল আর �বিশ সময় অেপ�া করেত হয় না। এেকবাের ঘিড়র কঁাটা ধের পিরেষবা �যমন
�� এবং িঠক �তমনই ঘিড়র কঁাটা ধের পিরেষবা �শষও হয়। এইরকমও দইু একটা �সলুেন আিম
িগেয়িছ। িকছু অিভ�তা অজ� েনর জেন�। আজকাল আর �সখােন যাবার �েয়াজন �বাধ কির না।
এই ধরেনর �সলুন�েলােত যাওয়া মােন এেত সমেয়র অপচয় হয় না বেট তেব অেথ�র িকছু �বিশ
খরচ হেলও পাের। তােত যাঁেদর আপি� �নই �সখােন তঁারা িনঃসে�েহ �যেত পােরন। �স কথা আবার
ভুেল �গেল চেল না। জাম�ান ভাষায় �কশিবন�াস-কারীেক বেল ি�েসউর। ভােলা �কশিবন�াস-কারী
হেত �গেল অবশ�ই ভােলা ��িনং-এর ও আবশ�ক। তাও আবার �বশ সময় সােপ�। এই কম�প�িত
িশখেত এবং ভােলা কের আয়ে� আনেত সময় লােগ �ায় িতন বছর। এই কেয়ক বছের �দখলাম
��সেডেন কেয়কটা স�ার �সলুন এিদেক ওিদেক গিজেয় উঠেলা। আর �সলুন�েলা যারা চালান
তঁােদর একটা অংশ িসিরয়ার �থেক আগত িকছু উ�া�। এবং �সখােন কম�রত অেনেকই আরব
�দশ�েলা �থেক আগত িকছু মানুষ। একটা িজিনস পির�ার বাইেরর �দশ �থেক একটা বয়েসর পের
জাম�ািনেত এেস িনেজেদর িবিভ� �পশায় �িতি�ত করা িক� খুব একটা সহজ কাজ নয়। তা �স
িনেজর �পশা হেলও। জাম�ান ভাষা আয়� কের সম� �পশার �ানীয়েদর সােথ তাল �মলােত হয়, তাই
কাজ� অেনক শ� হেয় ওেঠ। এরই সােথ আবার জাম�ািনেত এক� �পশা বদেল অন� �পশােত
িনেজেদর �িতি�ত করা মােন এক� অউসিব�ুং, অথ�াৎ িকনা ল�া এক ��িনং –এর মেধ� িদেয়
�যেত হয়। এবং �সই ��িনং কখনও িতন �থেক চার বছর ধের �ায় চেল। তাই �ধয� িনেয়, য� িনেয়
�সই ��িনং উতরােনা অেনেকর ��ে�ই হেয় ওেঠ না। ফলত যা ঘেট অেনক �পশায় িবেদিশেদর
এখােন �িতেযািগতায় আংিশক িপিছেয় পড়েত হয়। অন�িদেক আবার, িঠক �গােদর উপর
িবষেফঁাড়ার মতন, জাম�ান িশ�া-ব�ব�ার �নগত মান যেথ�ই উ�ত। তাই ভাষার �দওয়াল, উ�ত
িশ�া ব�ব�া, এেদর সময়িন�া, কম�প�িতর িনপুণতা, এরই সােথ এক� নতুন সং�ৃিতেক মািনেয়
�নওয়া, তালেগাল না পািকেয় তােদর সােথ পােয় পা  িমিলেয় চলা, এইসব অেনেকর কােছই সাফল�-
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 এর অ�রায় হেয় ওেঠ। তাই �চুর িবেদশীেদর জীবেনর ল�া �দৗেড় �ধু পিরেষবামূলক কম�প�িতই
�শেষ �বেছ িনেত হয় জীিবকার জেন�।অেনকেকই আেছন যাঁেদর সােথ এইরকম ঘটনা ঘেটেছ।
উদাহরণ��প বলা যায় হয়ত কােরার িশ�া কি�উটার িব�ােন, িক� তােক �বেঁছ িনেত হেয়েছ িশ�
এবং িকেশারেদর িশ�া-�দওয়ার কাজ। ��ন �দশ �থেক আসা দ-ুএকজেনর সােথ জাম�ান িশখেত
িগেয় �ােস আলাপ হেয়েছ, যারা ��ন �দেশর বািস�া এবং �দেশ �সে�টািরর কাজ করেতন,
এখােন এখন তঁারা রাইিন�ং বা পির�ার করার কাজ কেরন জাম�ািনেত। �কােনা এক� জায়গায়
কাজ করার সােথ অউসিব�ুং করা স�ব। �সে�ে� দেুটােক সমান তােল দ�তার সােথ চািলেয় �যেত
চাপ এেতাই �বিশ থােক। �শষেমশ কাজ� �মােটই আর সহজসাধ� থােক না। তাই মাঝপেথই আবার
অেনেক �ছেড় �দন। ১২-১৩ বছর আেগ এখােন আমরা অেনেকই চুল কাটােত �যতাম িভেয়তনাম
�থেক আগত এক ভ�মিহলার কােছ। দ ুএক বছর ওনার কােছ এই পিরেষবা িনেয়, তারপের �সই
ভ�মিহলার কােছ যাওয়া আমরা ব� করেত িকছুটা বাধ� হেয়িছলাম, কারণ আমােদর বাস�ান �থেক
�সই ভ�মিহলার কম��ল বদেল িগেয়িছল, এবং তার �সই নতুন কম��ল আমার বাসা �থেক �বশ দেূর।
�াম, বাস কের �যেত �গেল অেনকটা সময় �লেগ যায়। এরই সােথ আবার �যেহতু িতিন অেনক স�ায়
পিরেষবা িদেতন, তাই �সখােন আমােদর মতন সাধারণ জনতার িভড় িদেন িদেন �বেড়ই চেলিছল।
আেগ �দখতাম �ধু অিভবাসীেদরই �সখােন িভড়। তেব আজকাল �েনিছ �চুর সংখ�ক �ানীয়
বািস�ারও ওখােন যাতায়াত। স�ায় এেতা সু�র পিরেষবা-�তা �কােনা �কােনা ইউেরািপয়ানেদর
মারফত পিরচািলত �সলুেন পাওয়া যােব না। তাই সুেযাগ �কই বা ছােড়। এেতা জনতার উপেচ পরা
িভেড়র জেন� খুব �াভািবকভােবই তােত ছু�র িদন নােম শিনবার ওনার কােছ �গেল �চুর সময় ন�
হত। তাই �সখােন যাওয়া সমেয়র সােথ �ছেড় িদেয়িছলাম। তবুও এখনও �সখােন আমােদর �যেত
খুব ই�া কের, কারণ ভ�মিহলা খুব য� িনেয় আমােদর পিরেষবা িদেতন। এবং খুব সু�র কের
কথাও বলেতন, �খঁাজ খবর িনেতন। অবেশেষ সমেয়র কােছই িকছুটা হার �ীকার কের �সিদেক
যাওয়া ব� করেত হল আমােদর। 
নািসর �রাগােট িছপিছেপ বছর ২৮ এর যুবক। কােলা চুল �ছােটা �ছােটা কের কাটা। আংিশক
�কঁাকড়ােনাও বলা চেল। �চহারা� �সৗম�। একনজের �দেখ মেন হয় না ��। িকছু�ণ কথা বলার
পের �সই ধারনােত অেনেকরই িকছুটা কাটকুট করেত হেলও হেত পাের। তা অবশ�ই িনভ�র কের �ক
িকভােব একটা বাক�ালাপেক �হণ করেব। গত কেয়কমাস ধের তঁার মুখ� আিম �দখেত পারিছ না।
এই কেরানাকােল তঁার মুখ মা� িদেয় ঢাকা। িক� আেগর �ৃিত অনুযায়ী মেন পেড় হালকা কের তঁার
দািড় থাকেতা। �সই দঁািড় আবার �বশ সু�র কের, পিরপা� কের কাটা। �স িনেজর �দশ িলিবয়া
�ছেড়েছ �বশ কেয়কবছর হল। এেদশ �সই �দশ ঘুের আপাতত জাম�ািনেত এেস ঘাঁ� �গেড়েছ।
িকছুিদন িছল দি�ণ আি�কােত, �সখান �থেক জাম�ািনর হামবুগ� শহর হেয় এখন এেসেছ ��সেডন
শহের। িক� �স এই �দেশ �শষ জীবনকাল অবিধ থাকেত চায় না, এখােন সংসারও করেত চায় না।
তার মূল কারণ িক, �সই িনেয় পের আেলাচনা করেবা। িলিবয়ােত তার িতন ভাই এবং এক �বান
আেছ, আর আেছ তার বয়� বাবা এবং বয়�া মা। তঁােদর �িত এখনও তঁার �চুর টান, �বশ মায়া।
আর তা থাকাই �াভািবক। এই বৃ� দশােত তঁােদর পােশ দঁাড়ােত চায়, তঁােদর সহায় হেত চায় এ তঁার
মেনর একা� ই�া। অেনক ক� কের নািক তােক তঁারা মানুষ কেরেছন, বড় কের তুেলেছন। আজ
তঁােদর পােশ দঁািড়েয় তােক বড় কের �তালার �সই ঋণ �স �শাধ করেত চায়। এই ম�েব�র িবপরীেত
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 যিদও িকছু �� িক� �থেকই যায়। �সই �� িক� �দওয়া এবং �নওয়ােক �ক� কেরই। মানুষ তঁােদর
স�ানেদর জ� �দয়, লালন পালন কের িনেজর ভােলালাগার জায়গা �থেক। এক� জীবেক এই
পৃিথবীেত এেন তােক সিঠকভােব লালন পালন করা িপতামাতার দায়ভার। তােক পৃিথবীর আেলা
�দিখেয় তঁার সম� িকছু �খয়াল রাখা, তােক একটা সু�র জীবন �দওয়া দািয়�। 
এও আবার িকছু মানুেষর জীবনেক খঁুেজ পাবার এক� উপায়। �সখােন তার �থেক আগামী-িদেন িক
পাওয়া যােব �সই �ত�াশা করাটাই অন�ায় এবং কাম�ও নয়। �সইভােবই অিধকাংশ মানুষ ভােব, িক�
এর ব�িত�ম িন�য়ই আেছ, �স আর কয়জন ভােব, আর ভাবেলও সিঠক ভােব িকনা �সই ��
�থেকই যায়। একথা আমােদর অেনেকরই অজানা নয় �চুর িশ� জ� �দওয়া িকছু মানুেষর একটা
অভ�ােসর মতন। আগামীেত তঁােদর সাহারা হেব �সই ��রণাও এর িপছেন অেনেকর কাজ কের।
�ধুমা� অ�তা এর জেন� িক দায়ী! তা িদেয় এর �কিফয়ত হয়ত �দওয়া যায়, িক� তার যথাথ�তা
�মাণ করা যায় না। �শষেমশ এর জেন� দায়ী িক� অবশ�ই সমাজ, দায়ী অবশ�ই একটা িসে�ম।
এমন িসে�ম �কন থাকেব না �যখােন যারা বয়�, তঁােদর সম� দািয়� �নেব ��ট, থাকেব তঁােদর
সম� �দখা�নার ভার। শাি�েত তঁারা �যন তঁােদর জীবন কাটােত পােরন। থাকেব তঁােদর িনয়িমত
�খয়াল রাখার �লাক। তঁােদর �যন কােরার দয়ার পা� না হেত হয়। তঁােদর অেথ�র �াচুয� থাকুক বা না
থাকুক তঁােদর থাকেব িনরাপ�া, তঁােদর থাকেব িনেজেদর মত কের �বেঁচ থাকার যথাযথ সুেযাগ
সুিবধা।
িলিবয়া উ�র আি�কার এক� �দশ। এর একিদেক আেছ িমশর মােন ইিজ�, একিদেক আেছ
আলেজিরয়া, আেছ িতউিনিসয়া, এবং উ�ের আেছ ভূমধ�সাগর, আর তােক �পেরােলই ইতািল।
িবগত বছর�েলােত িলিবয়ােত িবিভ� রাজৈনিতক অি�রতা হেয়ই চেলেছ। �দশ� মূলত ম�ভূিম
এবং �চুর �তল স�েদ ভরা। �দশ�র আেছ �াচুেয� ভরা অেনক �াচীন ইিতহাস। �দশ� িবিভ�
িবেদশী শি�র কােছ পরাধীন িছল কেয়ক শতক ধের। ১৯৫১ সােল িলিবয়া �াধীন হয়। �াধীন হবার
খুব কম সমেয়র পেরই �দেশ পাওয়া যায় �চুর �তল স�দ। আর তা �থেকই খুব তাড়াতািড় �দশ�
�চুর অেথ�র মািলকও হেয় ওেঠ। ১৯৫১ সােল �দশ �াধীন হেলও রাজতে�র �ভাব �সখােন িছল,
এবং রাজার হােতই অেনক �মতাও িছল। তেব ১৯৬৯ সােল কেন�ল গ�ািফর �নতৃে� �সখােন
রাজতে�র অবসান ঘেট। কেন�ল গ�ািফর হােত চেল আেস মূল �মতা। কেন�ল গ�ািফ, মােন
মুয়া�ার আল-গ�ািফ, ব�বছর ধের িলিবয়ােক চালনা কেরেছন। গ�ািফ তঁার িনেজর মতবাদেক
িনেজর মেতা কের লা� করারও �চ�া কেরেছন িলিবয়ার উ�িতর জেন�। �স ভােলা ম� যাই �হাক।
িলিবয়ােত িছল ব� বছর ধের এক� ি�র সরকার। �াধীনতা, সমাজত� এবং ঐক� এই িতন মূলম�
িনেয় রাজতে�র অবসান ঘ�েয়, গ�ািফর িলিবয়ােত শাসনকাল �� কেরিছেলন। গ�ািফ তঁার
সুদীঘ� িলিবয়ার শাসনকােল অেনক ওঠা-নামার স�ুখীন হেয়েছন। পি�েমর সােথ তঁার আেপাষ
�সইভােব কখনই হয়িন। িতিন িব�াস করেতন নারী এবং পু�ষ সমান। তেব �জিবক কারেণই নারী
এবং পু�েষর সংসাের এবং জীবেন চলার পেথ কােজর দায়ভার িকছুটা আলাদা হওয়াই ভােলা।
সমাজত� এবং মুসিলম ধম� এই দ-ুএর সম�েয় সরকার চালনাই িছল তঁার আজীবন উে�শ�। ২০১১
সােল তঁােক হত�া করা হয় পি�েমর িমিলটাির হ�ে�েপর সহায়তায়। এরপের িলিবয়ােত �য সুখ-
শাি� িফের এেসেছ তা বলা যায় না। বত� মােন িলিবয়া এমন এক� �দশ যা অেনকটা কাজ কের
এক� ি�ং-�বােড� র মতন। ইউেরােপ �য সম� অৈবধ অিভবাসীরা আসেত পছ� কেরন উ�ত 
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 ভিবষ�েতর আশায়। তঁারা �সই িলিবয়া হেয় আসার �চ�া কেরন। গ�ািফর হত�ার পের স�ূণ�
িলিবয়ােত �কােনা �ায়ী সরকার এখনও আেস িন। �দশ� �সই কেয়ক� ভােগই িবভ� হেয়ই চলেছ।
�কােনা এক� িন�দ�� সং�া বা সরকার এই �দশেক এখন আর পিরচালনা করেছ না। অেনক�িল
িবে�াহী দল তঁােদর িনেজেদর মতন কের শাসনভার িনেয়েছন। িলিবয়া িবভ� হেয়েছ অেনক�িল
ভােগ। ২০২০ সােলও অেনক িনরীহ মানুষ �াণ হািরেয়েছন িলিবয়ার গৃহযুে�। এক� �দেশ গৃহযু�
চলেল, তার �ভাব পেড় িশ�ােত, �া��-ব�ব�ােত। �দশ �সইভােব এেগােত পাের না। সাধারণ
মানুেষর হয় �চুর অসুিবধা। তাও �সইসব অসুিবধার মেধ�ই জীবন এিগেয় িনেয় �যেত হয়। খাদ�,
ব�, বাস�ান ��ে� �বহণ-শীল থােক না। সম� মানুেষর এই িবে�-�তা আর অেথ�র �জার থােক
না, �য চাইেলই এক �দশ �ছেড় অন� �দেশ চেল যােবন। অেথ�র �যাগান থাকেলও �সখােন থােক অন�
অেনক �দওয়াল। মানুষ �যখােন বড় হয়, �যখােন একটু একটু কের তার সম� িকছু গেড় �তােল,
�সখান �থেক এক িনেমেষ তি�-ত�া ��েয় চেল যাওয়া িক সিত� সবার পে� স�ব হয়। না তা হয়
না। তাই গৃহযু� চলেলও তঁােদর জীবন তার মেধ�ই চািলেয় িনেয় �যেত হয়। িলিবয়ােতও �সই একই
দশা ঘেটেছ এবং ঘটেছ। এই সব অি�রতার মেধ� �কই বা �সই �দেশ থাকেত চায়। তাই নািসেরর
মতন যুবেকরা �দশ ছাড়েত বাধ� হেয়েছন। ঘুের �বড়াে�ন এেদেশ, �সই �দেশ। আি�কার এইরকম
অেনক গৃহযু� �থেকই বাঁচার �েচ�ায় ব� যুবক �চ�া করেছ ইউেরােপ চেল আসেত। িলিবয়া হেয়
ইটািল হেয় আসার �েচ�া �সখােন আেছ। িলিবয়ার অি�রতা �থেম �গেল, নািসর আবার তার �দেশ
িফের �যেত চায়। তার বাবা, মা, ভাই �বােনর কােছ আবার িফের �যেত চায়। জাম�ািন তার ভােলা
লােগ, জাম�ািনর মানুষেদর তার ভােলা লােগ। তেব জাম�ািনেত �স সংসার করেত চায় না। মূলত
�কােনা জাম�ান আর একটু সীমানাটা বািড়েয় িদেল �কােনা ইউেরাপীয় মিহলার সােথ �স �কােনাভােবই
ঘর বাঁধেত চায় না। তার মেত এখানকার মিহলারা ব�-�বিশ �াধীন। �াধীনতা ভােলা তেব �সই
�াধীনতা তঁােদরেক অেনক ��ে�ই ���াচারী কের �তােল। খুব সামান� সামান� কারেণ তঁারা স�ক�
িছ� করেত ��ত। মেতর অিমল হেলই স�ক�  িছ�। এখানকার মিহলারা ব�-�বিশ িনয়�ণ  করেত
চায়। িনয়ি�ত কম হেত চায়। তা নািসেরর এেকবােরই ভােলা লােগ না। নািসর �যভােবই �দখুক এটা
অ�ীকার করার জায়গা �নই জাম�ািনেত মিহলােদর আ�-ময�াদােবাধ �বিশ। মানুেষর আ�-ময�াদােবাধ
যখন �বিশ হয়, এবং মানুেষর �তির আইন-আদালত যখন �সই আ�-ময�াদােবাধেক সমথ�ন কের
তখন িনেজেক নতুনভােব খঁুেজ পাবার, িনেজেক নতুনভােব আিব�ার করার, নতুনভােব পিরচালনা
করার �চ�ােতা মানুষ করেবই। একটাই �তা জীবন। তাই কথার অিমল হেল, িচ�ার অিমল হেল,
চাওয়া পাওয়ার অিমল হেল, ভােলালাগার অিমল হেল, এই সমস�া �সই সমস�া হেল এেক অেন�র
�থেক দেূর চেল যাওয়া এই �দেশ খুবই সাধারণ, খুবই �াভািবক। তাই �চুর মানুষ এেদেশ িক� একা
একাই তঁােদর জীবন চািলেয় যান। একাকী� মানুষেক এেন �দয় অেনক সমস�া �সটা �যমন িঠক,
আবার �সই একাকী�েক মানুষ যিদ একবার মািনেয় িনেত পাের �সে�ে� জীবনেক পিরচালনা করা
আবার অেনেকর ��ে�ই সহজ হেয় ওেঠ। িবে�েদর এইসব ঘটনা িনেয় মানুষ আজকাল �বিশ ভােব
না। আর মানুষ িদেয়ই �তা সমাজ �তির, তাই সমাজও এইসব িনেয় �বিশ ভােব না। িক� আজ �থেক
মা� ৩০ -৪০ বছর আেগও যত সহজ এখন লাগেছ, ঘটনা�েলা িক� এত সহজ িছেলা না। পূব�
জাম�ািনর �ােমর িদেক এেতা সহেজ সবিকছু িক� সবাই �মেন িনেতা না। পূব� জাম�ািনেত ১৯৯০ আেগ
সমাজত� লা� িছল। আর �সখােন নারীেদর অিধকার-�বাধ সব�দাই �বিশ িছল। তাসে�ও �কােনা
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ভ�মিহলা অিববািহত মিহলা অথচ মা, অথবা �ামী-িবহীন মিহলা, খুব চলিত ঘটনা িক� িছল না। বড়
বড় শহের তা �াভািবক হেলও শহরতিলেত অথবা �ামা�েল চলিত ঘটনা িছল না। এিরকা
ভ�মিহলার সােথ �থম যখন আমার আলাপ হয়, তাও আজ অেনকবছর হেয় �গেলা। তঁার বত� মান
বয়স এখন ৮০ এর উপের। আজ �থেক �ায় চি�শ বছর আেগ। তঁার জীবেনও ঘেট িগেয়িছেলা িকছু
অবাক কের �দওয়া ঘটনা। িতিন তখন থাকেতন ��সেডন শহর �থেক িকছুটা দেূর এক� �ােম। িতিন
এক �ছেল ও এক �মেয়র মা। তঁারাও এখন কেয়কজন �ছেল ও �মেয়র িপতা ও মাতা। তঁােদরও
এখন �বশ বেয়স হেয় এেসেছ। আনুমািনক �সই চি�শ বছর আেগ এিরকা তঁার �ামীেক �ছেড়
আসেত িকছুটা বাধ�ই হয়। তঁার �ামীর চির� �য একবােরই ভােলা িছল না। চির� এমনই িছল �য তঁার
সােথ জীবন কাটােনা িছল দ�ুব�ষহ। গত শতা�ীর ৮০ এর দশেক তঁার �সই পদে�প িক� �মােটই
এেতা সহজ িছল না। এিরকার িপতৃলেয়র তরফ �থেক তঁার এই িস�াে�র জেন� �াথিমক �ের বাঁধা
আেস। এমনিক এিরকােক এও �নেত হয় �য, �স যিদ একা একা থাকেত চায় তেব, �স �যন �সই
�ােম না থােক। যাই �হাক িতিন তঁার �ছেল এবং �মেয়েক িনেয় �শেষ শহেরর িদেক চেল আেসন।
এরপের বািক চি�শ� বছর সুেখই আেছন, শাি�েতই আেছন। অনুমান করা যায় তঁার জীবেনর বািক
িদন�েলা িতিন ভােলাই থাকেবন। �থেম িতিন আলাদা হন, এরপের আইন আদালেতর মাধ�েম িতিন
আলাদা হন। নািসর আজ �ধু কাজ কেরই খুিশ। জীিবকার জেন� �পেটর দােয়, অথ� উপাজ� েনর
তািগেদ জাম�ািন আজ তঁার বাস�ান। নািসেরর কথা �থেক এটা পির�ার জাম�ান সমােজ �স
এেকবােরই ই��ে�শেন ��ত নয়। জািন না আগামী কেতা বছর �স জাম�ািনেত থাকেব। হয়ত
সমেয়র সােথ তঁার বত� মান ধারণার অেনক পিরবত� ন আসেব। �স �ধুমা� জাম�ািনর একজন
উদীয়মান ওয়া�ক�ং �ােসর সদস� িহেসেবই থাকেব না। এই সমােজ এক� অংশ িহেসেবই িনেজেক
�ািপত করেব। অথবা হয়ত �স তঁার িনেজর �দশ িলিবয়ােত আবার িফের যােব। তঁার বাবা, মা, ভাই
�বােনর সােথ আবার িমেল যােব। একসােথ এক খাবার �টিবেল �সেমািলনা (সুিজ) িদেয় �তির
কুসেকাস অতীব আনে�র সােথ সকেল ভাগ কের �নেব। �তির করেব িনেজর সংসার। এর উ�র �ধু
আগামী-িদনই িদেত পাের।

Peace - Moumitha Saha
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Avisha Dey - 7 years

Aaratrika Ray - 6 years

Varya - 4 years

Rayan De - 4 years



 িব�ােনর দায় ও িব�ানীর দািয়�
রাজীব সরকার 

সমাজ সং�ার করা িনেয় �মাটামু� �যেকােনা �ভ-বুি�মান মানুষই ভােবন, তা �কউ �কটভােব
অথবা �কউ ���ভােব। িক� এইসব �ভেবও এবং তঁােদর িনেজেদর মতন �েচ�া চািলেয়ও সমাজ
সং�ার কেতাটা করা �যেত পাের বা কতটা হেয়েছ তার সহজ �কােনা সমীকরণ হয়ত �নই। আমরা
বলেতই পাির সমাজ সং�ােরর মূল �েচ�া আসা উিচৎ শাসকে�ণী �থেক, কারণ তঁােদর হােতই �সই
�মতা আেছ যা িদেয় তঁারা সমােজর িবিভ� �েরর মানুষেক সংঘব�ভােব পিরচািলত করেত পােরন,
এবং তা পােরন খুব সংগিঠত ভােব, অেনক নতুন ধারণােক তঁারা সিঠকভােব লা�ও করেত পােরন,
কারণ �শাসন তঁােদর হােত, িসে�ম তঁােদর হােত, আম-জনতা না চাইেলও তা অেনকটাই তঁারা �মেন
িনেত বা মািনেয় িনেত ��ত থােক, তাহেলই হয়ত সামি�কভােব সমােজ তার �ভাব �দখা যােব।
�যেকােনা নতুন িনয়ম যখন লা� হয়, বা আইন করা হয় তখন �সই আইন সমােজর বৃহ�র মানুেষর
কথা �ভেবই করা হয়, অিধকাংেশর সুিবধার কথা �ভেবই করা হয়। তা বেল �সইসব আইন চালু করার
ফেল সমােজর �িত� মানুষই �য উপকৃত হেবন এটা ভাবার �কােনা কারণ �নই, িকছু মানুেষর ��ে�
�সই নতুন িনয়ম উপকাের নাও আসেত পাের। পিরবেত�  নতুন ঝােমলাও িনেয় আসেত পাের।
গণতাি�ক প�িতর মাধ�েম �স কাজ� করা হেলও অেনক �� উেঠ আসার স�াবনা থােক। মূলত,
�সে�ে� এক� চািপেয় �দওয়া �কােনা কাজ বেল সমােজর িবিভ� ��িণর মানুেষর মেন হেতই পাের,
এবং �সই অনুযায়ী তঁারা �িতবাদও কের থােকন। তঁােদর �ভাব িব�� বা ই�ার বাইেরর �কােনা
কাজ বেল তঁােদর মেন হেতই পাের, এবং তঁােদর �মেন িনেত আপি� থাকেতই পাের। এক ধরেণর
অভ�ােস তঁারা তঁােদর জীবনেক সািজেয় �িছেয় �ফেলেছন, আরােমর ��� কের �ফেলেছন। �সখান
�থেক �বিরেয় আসেত �কই বা চাইেব। আবার একক বা িবি�� �েচ�ায় সমাজ বদলােনার কােজ
�তী �য মানুষ তঁােদর িদেকও তীেরর ফলা তাক করা আেছ। তঁারা �ে�র স�ুখীন হন িক �েয়াজন
আেছ তঁােদর �সই �েচ�া রাখার। একটা বড় অংেশর মানুষ ভাবেতই পােরন এইসব দএুকটা ছিড়েয়,
িছ�েয় এক অেন�র মেধ� সাম�স� বজায় না �রেখ, সামি�কভােব িকছুই পিরবত� ন করা �যেত পাের
না। আমরা সকেলই জািন দইু একটা বই িলেখ অথবা িকছু মানুষেক িবি��ভােব দান-ধ�ান কের আর
যাই �হাক সমােজর আমূল িকছু পিরবত� ন আনা স�ব নয়। তা যিদ স�ব হেতা তাহেল বাংলার উ�িত
অেনকিদন আেগই হেতা, অথবা বলা যায় িবে�র সােথ বাংলা, বাংলােদশ তথা ভারত অেনক আেগই
পা�া িদেয় িবে� িনেজর জায়গা কের িনেতা। তা িক� হয়িন। এই �য ভারেতর মতন এমন এক�
িবশাল জনতার �দশ, সব �থেক বড় গণত� �াধীনতার পর �থেক িবিভ� দনুীিতেত ভুগেলা এবং
ভুগেছ, এর িব�ে� িক �কােনাই �িতবাদ হয়িন। না হেয়েছ অেনক হেয়েছ, িবিভ� মাধ�েমর সাহােয�
হেয়েছ, এখনও হেয় চেলেছ। িসেনমা, খবেরর কাগজ, নাটক, গান, কিবতা, সািহত�, বত� মােন সমাজ-
মাধ�ম, এই সব জায়গােতই এক বা একািধক �িতবােদর ঝর উেঠেছ, সমােজর িবিভ� ছিব �সখােন
িদেনর পর িদন ফু�েয় �তালা হেয়েছ। অসংখ� ঘটনা িনেয় হািস-তামাশা করা হেয়েছ, ব�� িব�প
করা হেয়েছ এবং হে�। িক� সমাজ কেতাটা পিরব�ত�ত হেয়েছ, মানুেষর ভাবনার কতটা 
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পিরবত� ন হেয়েছ। �স �� বাের বাের উেঠ আেস, এবং আগামী-িদেনও তা উেঠ আসেব। একটা কথা
পির�ার সমেয়র সােথ সমােজর অিধকাংশ িবষেয়রই উ�িত ঘেট, জীবনযা�ার মােনর উ�িত হে�
অ�ত িকছু মানুেষর, মানুেষর গড় আয়ু বাড়েছ, গড় উ�তা বাড়েছ, এসবই সমােজর উ�িতর সবুজ
সংেকত। এই সবই স�ব হেয়েছ �মাগত সমাজ সং�ােরর মাধ�েম। তাহেল এখন �� হে� সমােজর
এই পিরবত� েন, এিগেয় বা িপিছেয় যাবার জেন�, িব�ান এবং �মৗিলক গেবষণার ভূিমকা�েলা
�কাথায়, আেদও িক আেছ! আর থাকেলও তা কেতাটা! �সখােন যারা গভীর িব�ান গেবষণার সােথ
যু�, তঁােদর ভূিমকা�েলা �কাথায়! তঁােদর িক �কােনা ভূিমকাই �নই। সমােজর �িত তঁােদর িক
�কােনা দায়ভারই �নই! এই ���েলা আমােদর করা উিচৎ এবং �সই িনেয় যথাযথ আেলাচনাও হওয়া
আবশ�ক।
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Srinithi Banerjee - 7 years
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Smahi Srivastav - 10 years

Snigdha Saha - 9 years

Aarya Syamal - 4 years



িহঙডী রােখা
�চতালী বম�ন

“�গাখ�া �রিজেম�” �নেলই মেন হয় হয়েতা �ধুমা� একদল �নপািল �যা�া, আসেল িক� তা নয়।
৮০ শতাংশ যিদ �নপািল �যা�ারা থােকন, তােদর সােথ িমিলেয় িমিশেয় আেরা অন� জােতর
মানুষরাও থােকন, একথা িমিনর জানা িছল না। িমিনর িদিদ ও জামাইবাবু থােকন কািলংপং এ,
িমিনর জামাইবাবু আ�ম�র ি�েগিডয়ার �গাখ�া �রিজেমে�। িদিদর সােথ িমিনর বয়েসর পাথ�ক�
অেনকখািন। এইবার �কিমি� অনাস� িনেয় �াজেুয়শেনর ফাইনাল পরী�া �দবার পর িমিন অেনক
কে� মােক রািজ কিরেয় একাই চলল িদিদর বািড়। রাি� দশটার ��ন, সকাল সকাল �পৗেঁছ যােব।
জীবেন �থমবার িমিন একা একা দরূ পা�ার ��েন যাে� যিদও একই রােজ�র িভতের। মা বাবা
দজুেনরই বয়স হেয়েছ তাই িচ�া �তা হয় িক� �মেয়র এই আবদার তারা মানেত বাধ� হেলন। 
��ন যথাসমেয় ছাড়েলা, িদিদ বেল িদেয়িছল ��েন উেঠ একটা �মেসজ কের িদেয়ই �যন ঘুিমেয়
পেড়। িমিনও বাধ� �মেয়র মেতা ঘুিমেয় পড়ল আপার বাথ� এ িগেয়। সকালেবলা ঘুম ভাঙেতই িনেজর
সব িজিনস �িছেয় িনল। আটটা নাগাদ ��ন �পৗছঁেব িনউ জলপাই�িড়, �সখােন দাদাভাই, মােন
িমিনর বড় জামাইবাবু আসেবন িমিনেক িনেয় �যেত। িমিনর িদিদর যখন িবেয় হয় িমিন তখন খুব
�ছাট তাই জামাইবাবুেক দাদাভাই বেলই তার ডাকা। দাদা ভাই কািলংপং এ আসার পর িমিন এই
�থম �সখােন যাে�। িদিদয়া কত গ� কের �সই সব গ� �েন �েন িমিনর �মাটামু� কািল�ং �ঘারা
হেয় �গেছ। ��ন ��শেন �পৗছঁেতই িমিন �দখল দ�ু �নপািল �ছেল ��েনর িভতের উেঠ এেস িমিনর
নাম ধের ডাকেছ। তাড়াতািড় তােদর সাহায� িনেয় ব�াগ প� িনেয় �নেম পড়ল িমিন। সােথ িতন
িতনেট ব�াগ, একটা ব�ােগ �তা �ধু দাদা ভাইেয়র জন� �সােয়টার আর মােয়র হােতর �তির িবিভ�
খাবার। দাদাভাই মােয়র হােতর �তির �সােয়টার ও মাফলার পেরই গত ৩০ বছর চািলেয় িদল।
��শেন �নেমই �দখেলা দেূর দাদাভাই দঁািড়েয় ,�তমিন সুপু�ষ �যমন� আেগ িতিন িছেলন। ৬ ফুেটর
কাছাকািছ ল�া িছপ িছেপ �চহারা তার সােথ চওড়া �গঁাফ, �দখেল বুঝেত অসুিবধা হয় না �য িতিন
আ�ম�েত আেছন। দ'ুবছর হল দাদাভাই কািল�ং এ এেসেছ তার আেগ দাদা ভাইেয়র �দৗলেত কত
জায়গা �য ঘুেরেছ িমিন। এই সম� জায়গার মেধ� িমিনর সবেথেক ভােলা �লেগিছল কা�ীর। যাক
�শষেমষ গািড়েত বেস গ� করেত করেত আর সবুজ পাহােড়র ফঁাকেফাকর আর চা বাগােনর
�িতসাম� �দখেত �দখেত কািলংপং �পৗছঁােনা হেলা। গাছপালা িদেয় ঢাকা অপূব� সু�র বাংেলা বািড়,
�গট �থেক �বশ খািনকটা িনেচর িদেক পাহােড়র গা �বেয় নামেত হেলা। কত রকেমর গাছ, ফুল আর
তার সােথ অ�ুত সু�র গ� ও পািখেদর �কালাহল। িদিদয়া িভতর �থেক ছুেট এেলা ,এেস বুেক
জিড়েয় ধের কত আদর, �ায় দ ুবছর পর িদিদয়ার সােথ িমিনর �দখা ।এরপর খাওয়া দাওয়া �শষ
কের িমিন একটু বািড়টা আর বাগানটা ঘুরেত �বেরােলা ।এমন সু�র জায়গা না �দখেল িব�াস করা
যায় না। এখন িমিন বুঝেত পারল �কন িদিদয়া আর দাদা ভাই কলকাতার ওই �কালাহেলর মেধ� আর
িফের �যেত চায় না। বাগােন ঘুরেত ঘুরেত দেূর িমিন িনেজর খুব পিরিচত একজন মানুষেক �দখেত 
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�পল। ওর নাম সািব। �নপািল �ত সািব মােন িম� �মেয় ,দ'ুবছর আেগও সািব র সােথ �দখা হেয়িছল
িমিনর। �ছাটখােটা �চহারা, সুঠাম শরীর, তামােট গােয়র রং আর খুব িম� মুখ সািবর,। সািবর বেয়স
বছর ৩৫, ব� বছর িদিদর সােথ আেছ, বাগান করেত ভাির ভােলাবােস, সািবর হােতর কত রকেমর
�নপািল খাবার �খেয়েছ িমিন। এক কথায় িমিন সািবর খুব ি�য় মানুষ আর �তমনটাই ি�য় হল সািব
িমিনর কােছ। িক� এবাের সািব �যন �কমন অন�রকম, দরূ �থেক িমিন �বশ কেয়কবার সািবেক
ডাকেলা িক� সািব �কান সাড়া িদল না। সািবর �সই আেগর মতন আর সাজ �নই, �কমন �যন
অন�মন� আর িক �যন িবড়িবড় কের বেল চেলেছ। ভােলা কের কান �পেত �নেল �বাঝা �গল �স
বেল চেলেছ “িহঙডী রােখা, িহঙডী রােখা”। িমিন আবারও সািবর নাম ধের ডাকেলা িক� �স �যন
�নেতই �পল না। িমিন বািড়র িভতের িগেয় িদিদয়া �ক িজে�স করল, “আ�া বাগােন িক সািব
কাজ করেছ?” িদিদর মুখটা �যন �কমন হেয় �গল,। িমিন িদিদেক আবার িজে�স করেত িদিদ
জানােলা সািবর শরীর ভােলা না, গত দবুছর �স ভােলা কের খায় না ঘুমায় না �ধু সকাল হেলই
বাগােন িগেয় বেস থােক। অেনক ডা�ার �দখােনা হেয়েছ ওষুধ খাওয়ােনা হেয়েছ, সবই �মাটামু�
করা হেয়েছ িক� সািবর �কান পিরবত� ন �নই। িক� �কন এমনটা হেলা? িদিদ আেগ �তা কখেনা এসব
জানায়িন িমিনেক। সািবর �ামী �গাখ�া রাইেফলেসর জওয়ান িছেলন, িক� িকছু বছর আেগ িতিন
শহীদ হেয়েছন �সই �থেক সািব ও তার �ছেল িনম িদিদর কােছই থােক। �ছাটেবলায় িমিন যখিন
এেসেছ িনম িছল তার �খলার সাথী। িনম খুব দঃুসাহিসক একজন �ছেল, বয়েস িমিমর �থেক বছর
�দেড়েকর �ছাট �স। িমিনর মেন আেছ একবার দাদাভাই যখন কা�ীের �পাে�ড িমিনর মেন আেছ
িনম এর সােথ �খলেত িগেয় বরেফ তার পা আটেক িগেয়িছল িনম তখন ি�েলর �াস িদেয় বরফ
�কেটিছল। িনম খুব দঃুসাহিসক একজন �ছেল, বয়েস িমিমর �থেক বছর �দেড়েকর �ছাট �স।
কতিদন িবেকল �বলায় িমিন আর িনম সািবর কােছ বায়না ধেরেছ �মােমা আর থুকপা খােব বেল,
সািবর হােতর �সই �মােমা আর থুকপার �াদ �যন �ভালা যায় না। দ ু বছর আেগ িনম ও �গাখ�া
রাইেফলস এ �যাগ িদেয়েছ, এ কথা �েনিছল িমিন। িদিদয়ােক িনেমর কথা িজে�স করেত িদিদ
�কমন চুপ কের �গল ,িকছুই বলল না। হঠাৎ িমিন �দখল সািব রা�াঘেরর িপছেনর দরজা িদেয়
িভতের এল, মুেখ �সই একই কথা “িহঙডী রােখা, িহঙডী রােখা”। সািবেক সামেন �থেক �দেখ মেন
হল �স এখােন আেছ িঠকই িক� তার মন এখােন �নই, িমিন আর �বিশ কথা না বািড়েয় ভাবল একটু
বাজাের ঘুের আসা যাক। তাহেল জায়গাটা একটু �চনা যােব বািড়র সবাই �যন �কমন চুপচাপ হেয়
আেছ। 
বাজােরর িদেক হঁাটেত হঁাটেত িমিন ,সািব আর িনেমর কথা ভাবেত লাগেলা। িনেমর কথা �েন িদিদর
মুখটা �কন অত দঃুখী হেয় �গল?। িদিদ িক �যন তােক বলল না, লুিকেয় �গল।যাক, বাজার ঘুের
বািড় িফের �গট িদেয় ঢুকেত ঢুকেত িমিন �দখল বািড়েত �বশ িভড়। আ�ম�র ইউিনফম� পড়া কজন
বািড়র �গেট দঁািড়েয় আেছ; বুেকর িভতরটা �কমন �যন িহম হেয় �গল। �গট �থেক ঢালান দালান
�পিরেয় ছুটেত ছুটেত িভতের িগেয় �দখল দাদাভাই �চয়াের বেস �ফােন কথা বলেছ। িদিদয়া মা�েত,
আর সািব িদিদয়া র �কােল মাথা �রেখ। সািব সমােন বেল চেলেছ “িহঙডী রােখা ,িহঙডী রােখা”।
িমিন িকছুই বুঝেত পারল না, িক� আে� আে� সািবর পােশ িগেয় বেস গােয় হাত িদেতই সািব
িমিনেক জিড়েয় ধের কঁাদেত �� করল; এ কা�া �যমন �তমন কা�া নয় বুেকর িভতর �থেক একটা
চরম ক� �যন কা�া হেয় সািবর দেুচাখ �বেয় �নেম আসেছ। িদিদর িদেক তাকােত িদিদ বলল ,”আজ 
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একটু আেগ �ফান এেসেছ িনমেক পাওয়া �গেছ।“ িনম দ'ুবছর আেগ কারিগেলর যুে� িগেয়িছল তার
�থম িডউ� করেত। িক� �থমবার বািড় �থেক যাবার পর �স আর িফের আেসিন। সবাই বেলিছল
িনম শহীদ হেয়েছ িক� তার �কান �মাণ পাওয়া যায়িন। গত দবুছর সািব �িতটা িদন িনম এর জন�
�ধু অেপ�া কেরেছ আর বেলেছ “িহঙডী রােখা, িহঙডী রােখা “মােন চলেত থােকা একিদন িনম
িঠক িফের আসেব। আজ দ ুবছর পর িনেমর বরেফ ঢাকা শরীর পাওয়া িগেয়েছ। কমাি�ং অিফসার
ছিব তুেল পািঠেয়েছন, মাইনাস ২৫ িডি� �সলিসয়াস এ বরেফর িনেচ থাকা িনেমর শরীর এেকবাের
জীব� মানুেষর মত। কমাি�ং অিফসার ছিব তুেল পািঠেয়েছ, আজ িনম িফরল িঠকই িক� �স আমা
বেল ডাকেলা না। সািবেক �ছাটেবলা �থেক িনম আমা বেল ডাকেতা। িমিনর মেন হল ভগবান
মানুষেক এত ক� �কন �দন ?একটা মানুষেক এত ক� �দওয়া িক িঠক সব মানুেষর সহ� �মতার
একটা সীমা থােক। সািবেক �দেখ মেন হল �সই সব সীমা �স অিত�ম কেরেছ। �সই রাতটা কাটল
�কমন �যন শ�হীন ভােব। সকালেবলা সািবেক �দখা �গল রা�াঘের ,�মােমা আর থুকপা বানাে�।
িদিদয়া বলেলা আজ দ ুবছর পর সািব িমিনর জন� সকােলর ��কফা� বানাে�। আজ সকাল �থেক
�স আর বেলিন “িহঙডী রােখা”। সময় সািবেক িশিখেয় িদল জীবন কখেনা �থেম থােক না �স �ধুই
চলেত থােক।
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- Tanmoy Sarkarঅ ব নী  বা িড়  আ েছা ?
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A Trip to Rügen
Sanghavi Ray

On a warm summer day, specifically on the 20th of July, my family and I were
fully prepared for our upcoming adventure. We had two suitcases with us,
one of which was so big that I could have easily curled up inside of it. Our
destination was none other than RÜGEN, a beautiful island situated in the
Baltic Sea. To get there, we had to take a one-hour train ride from the state of
Mecklenburg-Vorpommern. We were all excited to explore the island's sandy
beaches, majestic cliffs, and lush forests.
The journey began early in the morning as we boarded the train at exactly
6:00 AM. The first leg of our trip was only 2 hours long and we arrived in
Berlin for a brief layover. After the short break, we boarded the next train for
the second leg of the journey which lasted 4 hours. In total, our journey took 6
hours, and we had the opportunity to take in the sights and sounds of the
beautiful surroundings along the way.
On the first day of our vacation, I was filled with excitement to finally visit the
beach. It was a mere  5-minute walk from our hotel, so we didn't waste any
time getting there. The chilly weather and water didn't deter me from taking
a plunge into the ocean. As we strolled along the shore, we started building
sand castles using the dry sand. It was a fun-filled day spent enjoying the
beautiful scenery and making precious memories.

Sights and sounds of Rügen



On the second day of our trip, we set out on a 10km trek through the
breathtaking Jasmund National Park. Despite feeling exhausted and weary,
we continued on, eager to uncover the hidden beauty that awaited us. The
trail was marked with intricate patterns on the trees, which I initially
dismissed as mere paintings. However, as we trekked further along the path,
I began to realize that these markings were actually trail markers leading us
to our destination. 
Finally, after what seemed like an eternity, we arrived at the top of a hill and
were met with a stunning view of the Baltic Sea. The crystal clear waters
sparkled in the sunlight, while the cool breeze gently caressed our faces. The
view was absolutely worth the long and tiring journey it took to get there.

The third day of our vacation was blessed with bright sunshine, which made
us eager to go swimming at the beach. As we arrived, my eyes were drawn
to the shimmering blue water that lay before us. The beach had a unique
charm, it looked like a swimming pool, but the sand underneath made it feel
more natural. In the water, I noticed small fish swimming around me. I was
determined to catch them with my bucket, but they were too quick for me.
As I ventured further into the water, the depth was increasing rapidly. The
water was only up to my waist when I first stepped in, but as I moved a little
further, it reached up to my knees. My mother accompanied me as I went in
deeper because I was scared. Suddenly, we spotted some jellyfish swimming
in the water. I let out a loud squeak of fear. But my mother calmed me down,
saying that they were not harmful. Unfortunately, my dad couldn't join us
because he was suffering from a cold. After a while, we convinced my six-
year-old sister to come into the water with us. As she touched a sea plant,
she quickly changed her mind and refused to go back in. As the day
progressed, we went out to explore some of the stunning views around the
area. Finally, we treated ourselves to some delicious ice cream. It was a
perfect day!
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The fourth day of my trip was truly special as it also marked my birthday on
the 23rd of July. The morning was rainy, but it did not dampen my spirits as
I was eagerly looking forward to the day's events. I indulged in my favourite
flavoured chocolate cake which was incredibly delicious, and it made my
taste buds dance with joy! 
Later, we visited a hunting palace where I saw animals such as reindeer and
other animals that were hunted at the time, I was fascinated by their
magnificent horns and skin. It was a unique experience that left me in awe.
To celebrate the occasion, we decided to buy another ice cream, and the cold
treat was refreshing and satisfying. 

On our way back, we rode an old train that was powered by burning coal,
and it was an unforgettable experience that gave us a glimpse of the past.
Feeling hungry, I craved some Vietnamese food, and we went to a restaurant
that served authentic cuisine. The food was simply mouth-watering and
bursting with flavours that delighted my taste buds. 
The last day at the beach was bittersweet for me as I have a deep love for the
ocean. We decided to visit a nearby beach that had big waves, which was a
stark contrast to the calm waters of the other beach where we went
swimming. My sister and I frolicked along the shore, chasing and running
from the waves, while a swing nearby added to the fun. My parents went on
a walk to see some pirate-like ships and returned with stories to tell. As the
time came to leave, I felt a deep sadness, knowing that I had to say goodbye
to this beautiful place. We boarded the train at 4:00, and as we journeyed
back, my parents promised that we would return to this island paradise
again.

Birthday cake! Hunting Lodge
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অ��িমল
সুম� চে�াপাধ�ায়

খাতার পাতায় অেনক অংক করা।
কলম �ভেঙ িহেসব-িনেকশ,
এিদক-ওিদক জবরদখল,

দািখল হেলা িহেসব ভুেল ভরা। 

জল পেড়েছ কচুপাতার �কােণ।
টাপুর-টুপুর বৃ� হেলা,
জল ভেরেছ গত� �েলা,

দলুেলা পাতা অেমাঘ উচাটেন।

কর �েনিছ �শষ িবেকেল বেস। 
দহুাত িদেয় আসন পািত,

আঁজলা জল িছ�েয় রািখ,
পুকুরজেল �রাদ ডুবেলা �শেষ। 

খাতার ওপর মলাট িদেয় রািখ। 
সাত-সেতেরা অেনক পুরাণ,
িদেনর �শেষর তী� বয়ান,

সিরেয়, সাদা কাগজ খঁুজেত থািক। 
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�শৗিখন কিব 
পািপয়া দাস

আিম এক �শৗিখন কিব,
ছু�র িদেন কিবর কিবতা �মেখ

�ে�র জাল বুিন।

সকােল �াতঃরাশ �শেষ ,
অিম "রবী�নােথ" গলা সািধ।

�বলা গড়ােল আর এক কাপ চা হােত,
" সুকাে�" বাসা বাঁিধ।

মধ�াে� মন আমার
িবে�াহী হেয় "নজ�েল" আছেড় পেড় ।

রে� তখন �ধুই কিব 
আর তােদর কিবতারা আনােগানা কের ।

সাঁেঝর �বলা স��া যখন নােম,
"জীবনান�" �বেশ

মন আমার নকশী কঁাথায় টােন ।

িনঝুম রােত ত�া জড়ােনা �চােখ ,
মন আমার "শি�" �ত িমেল িমেশ

হঠাৎ �যন,
অবনী’র কড়া নাড়ার শ�

�ে� ওেঠ �ভেস।



Let me share....
Prantik Mahajan

Let me share a short anecdote here. We were returning to Dresden. It was
late in the night and the train had just left the BER Airport. Suddenly,
someone fell ill and there was an announcement for help from doctors (if
any), accidentally travelling on-board. Immediately, some people responded
and together with the on-board staff, emergency first-aid was provided. It
was probably a case of epilepsy and the affected person was struggling on
the floor. In a few minutes, the train made an emergency stop at the nearest
station (not a scheduled stop) and emergency services promptly arrived with
all medical support. They first revived the patient and then took the affected
person to the nearest hospital. Everyone waited patiently in the train until
things were in order and finally the train departed again towards its
destination. 

Moral of the story - life is precious and matters most in any given situation. 
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�শ� 
�দবযানী �হ বসু

দেুচাখ �মেল �দিখ �ধু সবুজ ঘন সবুজ
আকাশী নীল �যন হাতছািন িদেয় ডােক
�পঁজা �পঁজা সাদা �মঘ দেূর মুচিক হােস

�রােদর িকরণ ছঁুেয় যায় ব� ভােলােবেস 
রাি�েক �স ভয় পায়না 
আেলার বুেক মাথা নত

নরম গােলর �েশ� �জাছনা িশহিরত ।।

একটা গ� �হাক
�দবযানী �হ বসু

ভাবিছ �তামায় িনেয় গে�া �হাক
দ ুচার পা একসে� হঁাটা �হাক

ওই ঘাসফুল আর �মৗমািছর ��ম �হাক
আচমকা বৃ��ােন �ভজা কামনা �হাক

নরম �রাদ আর ত� �রােদর িমতালী �হাক
চুিপসাের অব�� অেনক কথা �হাক

�তামার আমার অনামী এক গে�া �হাক
অি�মকােল িঠক �সই গ�ই মেন �হাক।



ভূেতর �সকাল - একাল
কমল সামুই

“�কউ বেল সিত� �তা, �কউ বেল িমেথ� ,
ভূত �কাথা? ভূত �নই -ভয় �ধু িচে� ।

�কউ বেল, ওের বাবা, ভূত িছল �সকােল,
রং ঢং বদিলেয়, খাসা আেছ একােল।”

অেনকিদন আেগর কথা। আিম তখন ছা� । শহেরর �হাে�েল থািক। বাবার জ�রী িচিঠ �পেয়
�ােমর বািড় আসার জন� �শষ বাস ধির। বাস যখন �ােম �পৗছঁােলা তখন �বশ রাত আর �ােম স��া
হেলই �তা ঘুটঘুেট অ�কার। বাস ��া� �থেক আমােদর বািড় �বশ খািনকটা হঁাটা পথ। বাস �থেক �য
দ ুএকজন যা�ী �নেম িছল তারা �য যার গ�েব� চেল িগেয়েছ - আিমও হঁাটা িদলাম বািড়র উে�েশ�।
ঘুটঘুেট অ�কার। পের �খয়াল হল আজ অমাবস�া। বাঁশ বাগােনর পাশ িদেয় �য রা�া �সখােন পা
বাড়ােতই �দিখ দ ু�জাড়া �চাখ আ�েনর মত �লেছ আর মােঝ মােঝ দেুলও উঠেছ, তার সে� িবিচ�
আওয়াজ। তখন �জাের �জাের রাম নাম করেত করেত �দ – �দৗড়, এক ছুেট বািড়র দরজা। তখনই
�িত�া কেরিছলাম অমাবস�ার িদন আর রওনা হব না। তােতই িক �রহাই আেছ? এক �জ�াৎ�া রােত
�ােমর রা�া িদেয় বািড় িফরিছ তখন �দিখ দেূর সাদা থান পের মাথা �দালােত �দালােত �ক �যন
আমােক ডাকেছ। এই আেছ �তা এই �নই। আবার ভরসা �সই রাম নাম। অেনকিদন হেয় �গেলা
�ােমর বািড়েত বসবােসর পাট �ায় চুিকেয় িদেয়িছ। এখন শহের থািক। এখােনও িক িন�ার আেছ?
কলকাতা শহের এখনও অেনক বািড় আেছ �যখােন ভূেতেদর আ�ানা, আর তােদর িনয়িমত দশ�ন ও
পাওয়া যায়। অেনেক নািক িনেজর �চােখ �দেখেছন। আিম এখনও �তনােদর �দখা পাইিন - তেব
যারা িনয়িমত ��েন �মণ কেরন তারা �য িবিভ� ��শেন ভূত �দেখেছন, তােদর সূ� ধেরই আপনােদর
জানাই ভারতবেষ� �কান �কান �রল ��শেন �তনােদর �দখা আপিন পােবনই। তেব জােনন �তা ওনারা
আবার রাি� ছাড়া �দখা �দন না তাই �মণ টা করেত হেব রাে� এই আর িক! তাহেল ব�াগ প�র
�িছেয় িনেয় িঠক কের �ফলুন �কাথায় �কাথায় আপিন �যেত চান ।
১) বােরাগ ��শন , িসমলা । ইংেরজ �রলওেয় ইি�িনয়ার এর অতৃ� আ�া এই ��শন এবং
��াটফেম�র চার পােশ এখনও ঘুের �বড়ান। ঘুরেত ঘুরেত হঠাৎ �কউ কােনর কােছ িফসিফস কের
“Hello” বেল উঠেল ঘাবেড় যােবন না। 
২) লুিধয়ানা �রলওেয় ��শন, পা�াব। - �যই আপিন িসমলার পাহাড় �থেক পা�ােব আসেলন আর
পা িদেলন লুিধয়ানা �রল ��শেন, আপিন িরজােভ�শন �স�ার অিফেসর আেশ পােশ ঘুের �বড়ােত
�দখেত পােরন সুভাষ নােম এক কি�উটার অিফসার �ক �য িকনা িনেজর কাজ �ক খুব
ভােলাবাসত। ২০০৪ সােল আ�হত�া করেলও অিফেসর মায়া এখনও ত�াগ করেত পােরিন। 
৩) এম িজ �রাড �মে�া ��শন, �রগঁাও। এক মিহলােক �ায়শই এই ��শন এ এবং ��াটফেম�র
আেশ পােশ িবড়িবড় করেত �দখা যায় িযিন ব�িদন আেগ এই ��শেন আ�হত�া কেরিছেলন। 
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৪) �ারকা �স�র ৯ �মে�া ��শন, িদ�ী। এই �মে�া ��শেনর �াটফেম� �কান সাদা �পাশােকর মিহলা
আপনােক যিদ থা�র মােরন, ঘাবেড় যােবন না। ওই মিহলা আবার ��ন �ক তাড়া ও কেরন। িকছু না
বেল �বিরেয় প�ুন কারণ কাউেক বলেত পারেবন না �য আপিন ভূেতর থা�ড় �খেয়েছন। 
৫) মুলু� �রলওেয় ��শন, মু�াই। আপিন �তা িদ�ী �থেক মু�াই এেস �গেলন। তােতও িক �রহাই
আেছ! এই ��শেন �ায়শই স��ার সময় িচৎকার এবং কা�ার শ� �নেত পাওয়া যায়। এই
��শেনর আেশ পােশ যতজন দঘু�টনায় �াণ হািরেয়েছন সবাই ��শেন এেস বাসা �বেঁধেছ বেল
খবর। 
৬) �ব�নেকাদার ��শন, পু�িলয়া। �ায় প�াশ বছর ধের এক মিহলা ��েনর িপছু িপছু ছুেট
চেলেছন। দীঘ�িদন এই ��শেন �কান ��ন থামেতা না। ৪২ বছর পর ��ন থামা �� হেলও সে��র
পর �কান ��ন দঁাড়ায় না, �কান ও যা�ী ��শন মুেখা ও হয়না। 
৭) রবী� সেরাবর �মে�া ��শন । ভূেতেদর কনফাের� এর জায়গা হে� এই �মে�া ��শন।
কলকাতা �মে�ােত যত মানুষ ��েন কাটা পেড় মারা যান তারা �েত�েক জেড়া হন এই রবী� সেরাবর
�মে�া ��শেন । অেনেকই �দেখেছ �তনােদর একসে� বেস মুিড় চানাচুর িচেবােত িচেবােত িম�ং
করেত। �তনােদর এই িম�ং এ যােত �কান িব� না ঘেট তার জন� �মে�া কতৃপ� রােতর �শষ �মে�া
� এই ��শেন থামান না। 
আরও অেনক জায়গােতই �তনােদর �দখা �পেত পােরন কারণ ভূেতরা তােদর ভিবষ�ত িনেয় খুব
িচি�ত, �তনােদর জায়গা মানুষ দখল কের িনে�। তাই ভিবষ�েতর ভূত �দর িঠকানা �য এই সব ঝঁা
চক চেক জায়গােতই হেব তােত আর আ�য�� িক।
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"Immersed in Nature's Palette: Captivating view of the picturesque Grindelwald
nestled amidst the Swiss mountains, adorned with vibrant green landscapes." -

Binit Syamal



My Europe Tour Story
Abhinay Sawant

In the heart of our childhood, we forged bonds that time and distance could
never break. We grew up together, sharing the same neighborhood, the same
building, and even the same classrooms. But as life would have it, destiny
scattered us across the globe, with some of us pursuing higher education and
careers in London and Germany. The years passed, and we found ourselves
separated by oceans, yearning for the days of our shared adventures.
The idea of a grand European reunion had been simmering since 2015, but it
seemed elusive. Financial constraints, weddings, and the complexity of adult life
had kept us from realizing this dream. Then, in 2019, fate smiled upon us, and a
small get-together sparked the flames of our long-awaited European adventure.
With determination and excitement, we embarked on our journey on September
10, 2019 (We were 9 guys - 6 from India Mumbai, 1-UK, 1- Frankfurt, 1- Berlin),
leaving behind the familiar streets of India for the enchanting landscapes of
Europe. A friend greeted us at Frankfurt Airport, where the aroma of a
homemade chicken dish welcomed our eager palates.
Over the next 18 to 20 days, we crisscrossed the continent, exploring the rich
tapestry of cultures, traditions, and cuisines that Europe had to offer. The joy of
reuniting with lifelong friends and experiencing the dream we had nurtured for
years was nothing short of magical.
We decided to seize the moment and embrace adventure to the fullest. From
heart-pounding skydiving experiences to thrilling adventure games, serene
underwater walks to scenic train journeys and unforgettable road trips, we
sought new thrills and unforgettable memories.
Destination we have visited: Frankfurt, Prague, Budapest, Munich, Switzerland,
Amsterdam, Berlin, Paris, Italy, Rome, Austria, France.
Our journey wasn't without its hiccups – a friend's forgotten bag with foreign
currency, another's lost camera, and an unfortunate theft. Yet, these setbacks
only added to the tapestry of our adventure. We immersed ourselves in local
shopping, sampled exotic dishes, and even took on the role of breakfast chefs in
our Airbnb rooms. Through it all, we cherished the camaraderie and the simple
joys of being together.
As the days passed, September 28, 2019, marked the bittersweet end of our
European odyssey. We returned to our daily routines in India, but our hearts
brimmed with memories that would be recounted for generations to come.
Our European journey was more than a mere tour; it was a chapter in our lives
that defined friendship, adventure, and the indomitable spirit of exploring the
world with those who matter most.
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এক� রােতর ইিতকথা
ইনজামামউল আিরফ

"You Spirit of Holiness, you live in our unholiness. You Spirit of Wisdom, you
live in our unwisdom. You Spirit of Truth, you live in our untruth. Oh, please
stay there! You have every right to go looking for a more desirable address,
but you do not do so. After all, it would be a futile search! You, who are
creating and regenerating and making your own house, oh, keep on living
here so that some day you may be pleased with the house you are making in
my unworthy heart." - Kierkegaard
রাত আমার বড় ি�য় । এক� রাত এক�মা�ই �ে�র জ� িদেত পাের । রােতর রঙ সাধারণত
কােলা, ���িবেশেষ তা িনয়নমাখা, �তলিচেট ক�ানভােস এেলােমেলা রেঙর ঝড় । কেয়কটা �নিড়
কু�া ছাড়া চরাচর আজ রােতর মায়ায় আিব� । এমন রােত ভােলাবাসেত ইে� কেরনা ? আঠােলা
রঙ, ওই �তলিচেট ক�ানভােস �লেপ িদেত আমার �তা ভারী ইে� হয় । িনেজর হােত সািজেয়
�দওয়ার আন�, িনয়ন-এর আেলা আর একটা আধেপাড়া শহর । মােন এই শহরটার কথাই বলিছ ।
আর বলিছ ওই িতন মদ�েপর কথা ছিবেত যােদর �দখা যাে� । ওরা �হঁেট চেলেছ …
1। টলটেল জল িব� ু; ঝের পড়েব- কেয়ক �সেক� মা�, টুকটুেক লাল আেপল �যভােব ঝের পেড়
। এখেনা বািক কেয়ক �সেক�, িঠক �যভােব ঝের পেড় িনমফল । িনঃশ� নয়, ঝের পড়েব �ঢউ
হেয়, িন�র� জেল আেলাড়ন তুেল এক �ফঁাটা উপবৃ�াকার �গালক, সারেফস �টনশন িছ� কের এক
�ছা� ��ক িব� ুএখুিন ঝের পড়েব, আর মা� কেয়ক �সেক� । 1, 2, 3, 4, 5, 6, …
2। একটা মা� �ম�েম �মামবািত, �টিবল-�জাড়া �সাধন আর ধুেলা, একমুখ �ধাঁয়া, গলগেল ঘন
�ধাঁয়া িগলেছ রসােলা জীবন, গিড়েয় পড়েছ রস, চটচেট �ফনার মত রস কষ �বেয় �নেম আসেছ
শীতল িহমবাহ হেয় । 
3। একটা দরজার ফঁাক িদেয় গিড়েয় পড়েছ দামী �বদ�ুিতক আেলা, সাদা মেনারম আেলা । �কউ
�কাথাও �নই , �ধু িনম�ল, সাদা আেলা । পয�া� নয়, িক� অপিরহায� সাদা �বদ�ুিতক আেলা ।
দরজার ফঁাক িদেয় গিড়েয় আসা একমুেঠা আেলা । ওটা এ�জ� ফ�ান না ? ওটা কী ঘুের চেল সারা
িদন, সারা রাত? 
4। কঁােচর দরজার ওপাের দঁািড়েয় �ক ? ছায়ামূ�ত� ? ও কী চায় ? �ক ও ? িছটিকিন কী লাগােনা
আেছ িঠকমত ? ওর হােত �ল�ল করেছ ওটা কী ? ও কী �দবদতূ ? আগ�ক ? ছায়ামানুষ ? �ক
ও ? 
5। রাত আমার বড় ি�য় । এক� রাত এক�মা�ই �ে�র জ� িদেত পাের । রােতর রঙ সাধারণত
কােলা, ���িবেশেষ তা িনয়নমাখা, �তলিচেট ক�ানভােস এেলােমেলা রেঙর ঝড় । আজেকর রাত
অন�রকম । আজ জীবন-জীবন �খলা �খলবনা, �সলেফােনর বাজনা বাজেত বাজেত হঠাৎ  �থেম
যােবনা আজ রােত । �বাতেল জল�র �যমন িছল �তমন থাকেব । আজ রাত একটু অন�রকম ।

4 2



।6। আজ রােত বার বার �মামবািত িনেব যােব । �হাক আজ অপচয়, অেনক কািঠ আজ ন� �হাক ।
িনভুক �মামবািত । আবার �েল উঠেব িঠক । 
7। �দখেত পা� আেশপােশর পাহাড়�েলা �কমন তুেলার মত খেস খেস পড়েছ ?কথা �তা িছলই,
�ভার হেতই িশঙা �বেজ উঠেব আর পাহাড়-পব�ত-গাছ-পালা সব িমিলেয় যােব ... 
অন�িদেনর মত �বলা ৮টা আর বাজেবনা । অন�রােতর মত ঘুেমর আেগ রিঙন �জাপিতরা আদর
করেবনা বা বািসমুেখ চুমুও খােবনা । আজ সকােল সুতী� শে� �তামার শরীর �েড়া-�েড়া হেয়
যােব । �তামার পেথ �িতিদেনর নুিড়-পাথর �েলা আজ বদলা �নেব, গাছ �থেক পািখর দল �তামার
গােয় পায়খানা করেব। আর তখন �তামার কার কথা মেন পড়েব ? �তামার মা ?
কার মা ? �সই িবছানা, �সই ঘুম, �সই শ�, �সই কা�া ? �ভজা �ভজা �সই িবছানা ? �সই খাট , যার
চার� পা ? তার িঠক মােঝ �তামার ঘুম । এ ঘুম �তামার অিধকার, এ ঘুম আমার অিধকার, এ ঘুম
আমােদর সকেলর অিধকার ।
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He may have lost many battles.
Some say losing is its destiny.
Some say it is its character.
But who could it be that is never
lost..
Eternal and blissful..
The life beyond mere life..
Death beyond material death?

He lies broken and shattered
Untouched by the dawn of light
and knowledge.
Drowning in an unending pit of
dark
Devoid of hope….
But…there is a flame that still
flickers

Is that the light of radiance?
Or is it the light that establishes
the truth of darkness?
Passion and pleasure fills the air
with its stench… 
Breaking bones, tearing the mind
into a million pieces.

Who is it that has still not been
lost? 
Strong and unvarying?
Who is it? 

-
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Yes, I may have lost,
But IT is beyond winning and
losing.
Yes, I may not know the truth,
But the absolute truth is That in
itself..
Yes I may witness only darkness ,
But That, is light in its ownself..

Beyond the beginning
Beyond the creation
Beyond the advent of words
Beyond the ripples of feelings
Beyond the existence of life 
Beyond the unavoidable death
Beyond the end of endings
Only that One exists – Love..

Love, the Oneness in all separation..
Love, the Oneness in all disparity..
Love, the Oneness of All and
beyond..
Beyond the fathomless Eternity..
Beyond the Oneness of singularity…
The eternal play of the One, 
It ends up in finding the same
depth in each,
And ends up in establishing there is
no other..
He loses It again and again to find
the same reflected back in the Self, 
Just to witness the Oneness in the
never-ending ocean of bliss.

-

FOUND IN THE LOST
Sudipta Paul.



Durga Puja for a Bengali
Binita Sengupta

What is Durga Puja for a Bengali? You just ask this question to a Bengali in
any part of the world and you can see their face instantly light up. This is the
only festival that is celebrated with such opulence and extravagance that
words fall short, the enthusiasm is beyond words. 
The preparation for the pujo starts “definitely” with the planning for
shopping, atleast a month or two before. Yes……. obviously!! Otherwise,
nothing will be completed. The newest fashion trend, the sarees, hurrying to
the tailors, making appointments ahead of time so that the stitching can be
done and finished before hand, matching jewellery, and running to the
bank's lockers to have everything ready in time. During the puja days, there
will be guests at home and so many things to be done then. 
How many dresses to buy and what should be worn when and on which
days!! No repetition of dress is allowed. Your work and shopping schedules
are both too busy. Shopping for oneself is important, but we also have a lot
of other people on our list. The list is enormous, and it gives immense
pleasure to buy for your loved ones. Maa, Baba, Thakuma, Dadu, Kids, Pisi,
Masi, Meso….. the list is endless…… not to miss out the maids who will keep
you reminding that they need it early for getting their blouses stitched. Oh
God, so much work to do. 
Now after the dress is planned, we now move onto pujor Khabar (Dishes to
be made during puja). It differs significantly from the Navratris celebrated
by the majority of the non-Bengali community, who fast for these nine days
before breaking their fast on Navami. Instead, we Bengalis celebrate this
pujo with as many meals as we can think of, from morning dishes like luchis
and aaloo dum to numerous vegetarian and non-vegetarian delicacies. For
Bengalis, Durga Puja is an annual festival, funfair and occasion where
everyone comes together to celebrate, shop, eat, visit pandals and much
more. It is celebrated as the homecoming of Maa Durga to her parents place
on earth and just like when a daughter returns home, family and friends
congregate to celebrate by indulging in delicious foods rather than fasting.
Fasting is done on all the days, till the pushpanjali is done in the pandals. 
Pandal hopping during the pujas multiplies the fun, new dress, new fashion,
swaying to the tunes of all the famous Bengali songs, it is such a feat to relive
our culture for the four days of puja. Every pandal has a different event for
the evening which is a treat to watch, the variety of stalls is another
attraction for visit & of course the decoration & Maa Durga. 
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Maa Durga means Shakti, the Mahishasurmardini!! The epitome of all the
power of the universe engulfed in one. It gives great pride & pleasure to
imagine that all the Gods handed over their weapons to Maa Durga with a
belief that “She” will protect everyone from the demons who were causing
trouble. She fought the demons to re-establish peace and sanctity on earth
again. 
Wow!!! If I were to imbibe any one character in myself, it will definitely be
Maa Durga, the epitome of Shakti. Durga Puja symbolizing victory over evil,
is an experience evoking a wide range of thoughts and emotions. Swami
Vivekananda best explained the worship of the image of Durga, “the Hindu
does not worship an idol made of clay and wood, he sees consciousness
within the earthiness and loses himself in it.”
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মহালয়া: আগমনী সুর 
অিমতাভ ব�ানাজ�

কাল �ক �ভাের মহালয়া, জাগেত হেব রােত,
আসেব না ঘুম �েলও জািন, পুেজার খুিশর টােন । 

উদাস মেন আিঙনা জেুড় আজ দগু�ার পদধিন,
�দাদলু মেন সুেরর ছলেক গাইেছ আগমনী । 

সবার আেবগ এক হেয় আজ, বােজ আগমনী সুের ,
কােশর বন ম� হেব �তামার আগমেন ।  

সাদা রেঙ �ভজা িশউিলর বেন লােগ িশিশেরর �দালা ,
তবুও �স বেন �েল মােঝ মােঝ, িহংসার আ�ন িশখা । 

অসুরটা কখেনা িহ�� হেয় ভাসায় র�ে�াত ,
িহংসা �ািলেয় হত�ালীলায় �ভালায় মনুষ�েবাধ । 

তাই অসুর বেধর রিচত কাব� বােজ আগমনী সুের ,
�ভােরর িশিশের িভেজ যাওয়া ঘাস, ম� �তামার আগমেন ।

 বাঁধ ভাঙা জল ডুিবেয় �া�র যার হারায় সব িকছু ,
�বেসেছা ভােলা তােদর তুিম যারা িদন হীন কৃষক িশ�। 

চড়া দােমর ম�া বাজাের যারা থােক আধেপটা ,
�তামার আগমেন �ভালায় দঃুখ, যারা আেছ ঘর ছাড়া ।
তােদরও মুেখ �ফাটাও হািস, যােদর �নই �ান সমােজ ,

�বেঁচ আেছ তারা �তামার �রেণ , যারা লাি�ত মিনপুের ।
অকালেবাধেন দ�ু-দমন তাই �লখা আগমনী সুের,

'�পং �দিহ জয়ং �দিহ' - আজ �ােণ বােজ, �তামার আগমেন । 

ভােলাবাসা ��ম ভুেল িগেয় যারা, কের �ধু �কালাহল,
পুেজার িদেনই িমেল িমেশ যাক, সব ধেম�র �কা�ল । 
খুিশেত ভােস শালুক শাপলা, িশউিল খায় লুেটাপু�,

�মেঘর দল নীল আকাশ জেুড় কােট কত আঁিকবুিক । 
পুেজার ছু�র িচিঠ িনেয় আেস �ভােরর নতুন আেলা,
�সই িচিঠেতই �লখা থােক �ধু আন� মুেঠা মুেঠা । 

আেছ যতিদন এই পৃিথবীেত আেছ স�ারী �াণ,
বছর বছর পুেজার িদেন, �ধু ভােলাবাসা পােব �ান । 

�াবন অবসান অি�ন বরণ ম� আগমনী সুের, 
িদক িদগ� সুরিভত আজ, আজ �তামার আগমেন ।
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Hanukkah: The Jewish Diwali?
Yudhajit Bhattacharjee

Often in life we experience something which we call magical and it lasts
through our memory forever. During my stay in Israel (known as The Holy
Land) I witnessed some of the most unique and spectacular festivals, which
the rest of the world are oblivious from. One such festival is “Hanukkah”.
Well, those who are ardent fans of the American TV series “Friends” must
have heard about this Jewish festival. I had the once-in-a-lifetime
opportunity to experience this at its most authentic form and at its place of
origin- Jerusalem; the holy land for all Abrahamic religions. My
photographer friends and I decided to make complete use of this lucky
chance and decided to step up this experience and travel to Mea Shearim. It
is the most insular human habitat (well, not as insular as Andaman Islands
where Jaroa and other tribes live) , where residents still adhere to 19th-
century beliefs and orthodox Jewish traditions. “Mea” means “hundred” in
Hebrew and “Shearim” means “gate”. So, this place used to have a hundred
gates and hence got the name. 
Oh wait, Let us first hear about the festival, shall we? 
So, Hanukkah, also spelt as Chanukah, is a significant Jewish festival lasting
for eight days during the winter season. It is often referred to as the "Festival
of Lights" due to its nightly menorah lighting, accompanied by special
prayers and the consumption of fried food (Sufganiyah). The term
"Chanukah" derives from the Hebrew word for "dedication", reflecting its
purpose of commemorating the rededication of the Holy Temple. In its
proper pronunciation, the Hebrew word includes a distinctive guttural "kh"
sound, articulated as "kha-nu-kah."Little about the place? or else things
won’t be articulated rightly. Established in 1874 by a collective of 100
individuals, Mea Shearim stands as one of the earliest Jewish settlements
situated beyond the confines of Jerusalem's Old City walls. Notably, Mea
Shearim earned the distinction of being the first quarter in Jerusalem to be
illuminated by streetlights, primarily inhabited by Haredi Jews and was
originally established by the Old Yishuv. The streets here exude the
atmosphere of a traditional eastern European shtetl. Daily life revolves
around the unwavering commitment to traditional Jewish customs, fervent
prayers, and the devoted study of Jewish religious texts.
Now let’s get back to sharing my experience. We arrived at Mea Shearim in
the middle of this eight day long festival, where candles are lit for each day.
We entered the neighbourhood which was silent but gorgeously illuminated 
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beautiful menorahs. It was a bit risky to click photos as they are not always
the most open to the outside modern world, and also prohibit the usage of
any sort of modern including being photographed. We knew there will be
consequences if we are met with some sort of resistance. We had heard
previous instances where the locals had thrown stones at photographers (a
bit scary, isn’t it?). However, this also made the experience all the more
adventurous and fascinating. We went around the town and clicked
cautiously. Every house was minimalist in its charm and around the
courtyard there were people holding theirholy book and praying. I suddenly
came across a little girl holding a toy camera who looked at me with amaze
and it made for a brilliant frame as she was standing right beside the
menorah! I clicked, and she disappeared inside the house in a whisker. Nice
shot, I thought and pat my shoulder.

As we strolled around the neighbourhood, we were mesmerized by how
beautifully each and every house was decorated and I tried to capture the
sights with my camera as much as I could. Suddenly we came across a small
corner where things were decorated in a more Christmas-y fashion. Might
be some American Jews, we thought to ourselves. The décor here was a bit
elaborate but still pretty. A fluffy red mushroom and some tasty Sufganiyah
was on offer. I took one (of course !). We met a few fellow photographers
who had come from around the world to experience this amazing place and
festival. 
On the next turn we encountered something very special, a group of
Americans along with children, singing a very beautiful song called “Ya'aleh
V'yovoh” a classic Hanukkah song; you can listen to the song on YouTube.
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Some of them were playing the guitar, some were beating the hand drums
and they all were singing and rejoicing. Indeed, a  spectacular view to
remember forever. A frame consisting of all these people along with the
beautiful menorahs was a treat to the eyes. The soul and symphony of the
ambience are beyond my ability to express in words. We roamed around the
scene trying to click as much as possible. Unfortunately, my camera ran out
of power after a point and I missed some of the amazing frames I would
have loved to capture, but nevertheless, they will be forever etched in my
memory. We walked out of the neighbourhood keeping the melody and
muse in our minds and hoping to come back someday to bag some more
beautiful memories. 



The Foe Of Pride
Madhurima Jana

Pride, they say takes birth with you. 
Takes a seat and holds out it's hand in glee. 
And when you've learnt you have a name. 
You latch on to it's fingers before you see...

You've taken on a world of loss,
A weight that doubles each time you wish,

You lose as much as you acquire, and more,
And the effulgent truth, by a hair you miss

Growth just passes like a storm. 
It takes and breaks along its path. 

And time just slips through your nimble fingers,
As you wonder why fate has shown such wrath.

You think it's you, but do you ever notice
Through the corner of your lazy eyes

That Pride sits right there at the foot of your bed,
And lulls to sleep, your anxious cries

And if you pass your life in the wake,
Of Pride being your friend and guide

You will have seen it in your mirror too
With mouthfuls of vanity and wide open eyes.

And if it so be that the vessel of truth
May have sprinkled a drop or two on you
It has surely struck you like a bolt of blue
That you have let that Pride name You. 

But truth does not play with false virtue,
It sheds light on the timeless and the filthy too. 

It rips apart your ignorance,
And fills you up in the pulsating hue
Of that which neither lives nor dies,

And that which creates and destroys,
That which builds and makes and breaks,

All dreams and waking steps one takes.

Once, just once if you've caught a whiff 
That all that you know and all that you miss

Is not your name and not your pride 
It is just You and all that is. 

That which drowns all of dark,
That which beams with entirety true ,

That which will holds and lets go of all,
That which will free you from your false You.

-
5 1
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Light and shadow - Tanmoy Sarkar

Dispelling the shadows - Binit Syamal



দ�ুা দ�ুা
শূন�

আজ শিনবার, মহালয়া। সকালেবলা তাড়াতািড় ঘুম �থেক উেঠ নি�তাও মহালয়া �নেছ। �সই
বীের�কৃ� ভে�র গলায়, "আি�েনর শারদ �ােত �বেজ উেঠেছ আেলাক মি�র...' - তফাৎ �ধু
একটাই। �রিডওর বদেল বীের�কৃ� ভে�র গলা �ভেস আসেছ ওর ল�াপটপ �থেক। সুদরূ
জাম�ািনেত বেস এছাড়া আর গিত �নই। মহালয়া �নেত �নেত নি�তার �ৃিতর সমু� �থেক �ভেস
উঠেলা িকি�ৎ অ�� অেনক �ৃিত, আর �সই �ৃিতর িভেড় �কাথায় �যন হািরেয় �গল নি�তা।

- িকের! ওঠ! চারেট �তা �বেজ �গল। এই �মেয়েক িনেয় আিম আর পািরনা! ওঠ! ওঠ! তুই ছাড়া
সবাই উেঠ পেড়েছ। - এইটুকু বেল িদপালী নি�তােক �ঠলা িদেয় ওঠােনার �চ�া করল। িদপালী
অথ�াৎ নি�তার মা। দশ বছেরর নি�তা গভীর ঘুেম আ�� জড়ােনা দ�ৃ িনেয় �কানরকেম মার িদেক
তািকেয় ক�ন মুেখ বলেলা - আর পঁাচ িমিনট মা, আসিছ। �সই 'পঁাচ িমিনট' বােদ যখন �স উঠেলা
তখন �দবী মিহষাসুরেক �েল িব� কেরেছন!

নি�তা িঠক কের �ফেলেছ �য �স আর জীবেন কিবতার সােথ কথা বলেব না। এতিদন ধের ওরা
দজুেন িমেল ��ান করল - �য অ�মীর িদন ওরা দজুেন �বেরােব - আর কিবতা িকনা ditch করেলা
ওেক! তাও আবার ওই সা�নুর জন�! এই ব�ুে�র নমুনা! দরকার �নই এমন ব�ুর! আসুক, কেলজ
খুলেল �নাটস চাইেত - তখন �বাঝা যােব �ক সিত�কােরর ব�ু।

- �সাজা হেয় দঁাড়া, কঁুিচটা করেত �দ! 
- তাড়াতািড় কর না িদিদ, ওিদেক সবাই প�াে�েল চেল �গল। �তার এই কঁুিচর �ঠলায় আমার আর
যাওয়া হেব না! 
- কঁুিচটা িঠক কের না করেল প�াে�েল িগেয় যিদ খুেল যায়, খুব ভােলা লাগেব?
- ধ�াত! �তার �ধু বােজ কথা, খুেল যােব �কন! ভােলা কের �সফ�িপনটা লািগেয় �দ!
- এত তাড়া �কন করিছস! �তার িক মেন হয় আিম বুিঝনা! প�াে�েল যাওয়া �তা ছুেতা। শািড় পেড়
অজু� নেক ইমে�স করেত হেব না!
- �বিশ তাড়া িদেল মােক বেল �দব!
- িদিদ-ইই!
- আ�া! িঠক আেছ।

িদ�ার �থেক ধার করা সাদা লালপাড় গরেদর শািড়টা িক� জেম �গেছ। এেকবাের সুপারিহট।
�কৗিশক বেলেছ �তামােক না আজ ভীষণ সু�র লাগেছ। পুেরা রাত এক মুহূেত� র জন� ওর হাত
ছােড়িন। সারারাত ঘুের ঠাকুর �দখাটা এ বছর একটু ��শাল।

- �শান, �মনু টা িঠক কের �ফেলিছ! স�মীর িদন সকােল কচুির আর আলুর দম, দপুুের িবিরয়ািন,
িবেকেল ফুচকা আর রােত ওই হালকা �রােলর উপর চািলেয় �দব। অ�মীর িদন সকােল িনরািমষ --
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তাই লুিচ �ধাকা এ�েলা �খেয় �নব। রােতর �বলা ভাবিছ মাটন চাপ আর পেরাটা সে� দ-ুএকটা িফশ
�াই। নবমীেত বস মাংস, �পালাও, চাটিন আর রসেগা�া। দশমীেত ওই িনমিক আর িম� �তা িফ�ড
আর রােত চাইিনজ।
- ওের �পটুক তুই থাম। পুেজা না �পট পুেজা �বাঝা যাে� না! তুই যা িফিরি� িদি�স তােত �জলুিসল টা
অ�াড কর। না হেল �সাজা হসিপটাল। 
- একটাও যিদ িমস যায় না পৃথা!!!
- তথা� �দবী। আপনার এই িল� পূরণ করেত আিম �াণ ও িদেত রািজ!
ইমন আর পৃথার �মেসজ �েলা পড়েত পড়েত নি�তা �হেস �ফলল। ইমন পােরও বেট, �গাটা পূেজায়
িক খােব তার িল� টা কের �ফেলেছ। আর এেত যিদ ওরা স� না �দয়, তেব �ন�ট ৭ িদন ইমেনর মান
ভাঙােত ওেদর �াণ �বিরেয় যােব।

িদিদ এখােনই �নেম �যেত হেব। আর গািড় যােব না। এই �দখেছন না সামেন প�াে�ল হে�।
- দাদা পােশর গিল টা িনন না।
- যােব না িদিদ! চািরিদেক প�াে�ল! �নেব হঁাটেত হেব। আিম রাইডটা এ� কের িদি�। আর যােব না!
অগত�া �নেম পড়ল নি�তা। এই এক ঝােমলা। পুেজার আেগ কলকাতায় গািড় কের �কাথাও যাওয়া,
�চ� মুশিকল!

- �নুিদ, তুিম নারেকােলর ছইটা পাক দাও। আমরা না হয় সবাই িমেল পািকেয় �দব। �তামার মেতা
না�ুর পাক আমােদর �ারা হেব না।
�নুিদ অথ�াৎ নি�তার �জ�া। ওরা সবাই এেসেছ ওেদর �দেশর বািড়র পুেজায়। সিরিক পুেজা - ওেদর
পালা পেড় �িত পঁাচ বছর। �চুর ��িত - আর এসেবর দািয়ে� রেয়েছ ওর �জ�া। একা হােত পুেজার
�ভােগর রা�া, �জাগাড়, বাজােরর ফদ�  �মলােনা এবং সবাইেক তাড়া িদেয় কাজ করােনা - সবই সমান
ভােব সামলাে� �জ�া। নি�তােদর ভাই �বােনেদর কােছ �জ�াই দশভূজা দগু�া। নি�তারা বেস প�ফুল
�ফাটাে�। �ছাটেদর অকাজ �থেক আটকােনার জন� �জ�ার এই ব�ব�া। নি�তা িক� খুব খুিশ।
�সজদা অি�র সে� কি��শন িদেয় প�ফুল �ফাটাে�। ওেক িজতেতই হেব।

"ওঁ দ�য�িবনািশৈন� মহােঘারাৈয়� �যািগনীেকা�পিরবৃতাৈয় ..." - ম�টা �নিছল নি�তা, �কানরকেম
বলিছলও, িক� তােত তার মন িছল না। হােত ফুল িনেয় পু�া�িল �দওয়ার সময়, বারবার ওর �চাখ
চেল যাি�ল দগু�া দালােনর সামেনর ফটেকর িদেক। এত �দির করেছ �কন! অ�িল �তা �শষ হেয় যােব!
অবেশেষ ওর মুেখ হািস ফুটল। ওই �তা এেস �গেছ! �সই বছর অ�মীর অ�িল দবুার িদেয়িছল নি�তা।
অবশ� �কান বারই পুেরা মন িদেয় �দয়িন। �দবী দগু�া িক� ভুল �� সব �মা কের িদেয়িছেলন। উিন
�তা অ�য�ামী - তাই বুেঝিছেলন নি�তার �দেয়র �গাপন কথা।

এই �শান - মা-বাবা থাকেছ না - আমার বািড় ফঁাকা- অ�মী রাত তাহেল আমার বািড়েত।- রাঘেবর এই
কথায় সবাই �হ �হ কের উঠল। সবাই বলেত ওরা ছ'জন - রাঘব, অমৃতা, �সৗমাল�, অিভ আর নি�তা -
��িসেডি� কেলেজর ফা�� -ইয়ােরর ব�াচেমটস। 
-beer তুই তুেল িনস ভাই। আমার পাড়ায় �কনা চাপ।
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-িঠক আেছ বস!
-এই নি�তা! তুই �তার জামাইবাবুেক ম�ােনজ কের একটা �ইি� আনেত পারিব?
-পারব। রা�লদা খুব cool। িদিদেক লুিকেয় �দেব বেলেছ।
- All set তাহেল! কেলেজর ব�ুেদর পুেজা �তা আর dry হেত পাের না!

-বাবা! রা�ায় িক জ�াম! - বলেত বলেত নি�তা কঁােধর ব�াগটা নািমেয় রাখল। কেলেজর গি� �পিরেয় ওরা
এখন সবাই চাকির করেছ। ব�ু দেলর সংখ�া অবশ� িকছুটা বৃি� �পেয়েছ। পুেজােত িভড় �ঠেল ঠাকুর
�দখার ইে� কা�র আর �তমন �নই। একজেনর বািড়েত গ�ােরজ হেয় ব�ুরা িমেল পূেজার চারেট িদন
কা�েয় �দয়। �দবীর সােথ আগমন আবার তার সােথই গমন এই বছর অবশ�ই দজুন কম। সূয� আর অমৃতা
আেমিরকায়। তেব িভিডও কেল জেয়ন করেব। এই আ�া পুেরা িমস করেত ওরা নারাজ।

আ�া, এই বছর িক হেব আ�ার? কলকাতায় �তা এবার �ধু অিভ আেছ। বািক সবাই �তা বাইের - পৃিথবীর
িবিভ� �কানায়। দেুধর �াদ �ঘােল �মটােত হেব আর িক! িভিডও কলই ভরসা। সারা বছর িনেজেক মািনেয়
িনেলও এই সময়টায় মনটা �কমন কের ওেঠ। নি�তা �দখেত পাে� �চােখর সামেন - িদিদ আলপনা িদে�,
�জ�া শািড় গাছ �কামর কের �ভাগ রা�া করেছ, মা না�ু পাকাে�, অিভ আর �সৗমাল� িবয়ার �েলা ি�েজ
�ঢাকাে�, ইমন �মনু িঠক করেছ পৃথার সােথ, অমৃতা আর সূয� একটু দেূর বেস গ� করেছ, কিবতা আর
সা�নু অ�িলর ফুল �গাছাে�, িদ�া চািবর �গাছাটা িপেঠ �ফেল সবাইেক িনমিক িদে�, দালােনর বাইের
�চুর চ�- মােয়র টােন সবাই এক জায়গায় এেসেছ।

একটা আওয়ােজ �ঘার কাটেলা নি�তার। িকেসর আওয়াজ? - শ� �িন! - ধুর! - ওয়ািশং �মিশেনর
buzzer! উেঠ পড়ল নি�তা। �চুর কাজ। িবেদেশ আর যাই থাক মালিত মািস আর �পন কাকুরা �নই।
তাই আপনা হাত জগ�াথ! কাপড়�েলা �মলেত হেব। �কৗিশক বাজাের �গেছ, িফের এেল রা�া করেত হেব।
এখােন আবার �রাববার সব �দাকান ব� তাই শিনবােরই স�ােহর বাজারটা কের রাখেত হয়। হঠাৎ ওর
�মাবাইল �ফােন একটা �না�িফেকশন এেলা। �ফসবুেকর �পা�টা খুলেত খুলেত নি�তা �খয়াল করল
ওিদেক ইউ�উেব মহালয়া �শষ হেয় পেরর িভিডওটা চলেছ। �সই শািলমার এর িব�াপন- 'এই �াণঢালা
উৎসেব বারবার, আেলা আশা ভালবাসা িমেশ একাকার...'। ওর মন �কমেনর ভাবটা িকছুটা �যন বািড়েয়
িদল গানটা। িক� �ফসবুেকর �পা�টা খুেলই নি�তার মুেখ ফুেট উঠল হািস। বে�াৎসব ��সেডনর �পা� -
'��সেডনএ মা আসেছন কুেমারটুিল �থেক'। মন খারাপটা িনেমষ �কাথায় উধাও হেয় �গল । ও �দেশ �যেত
পারেছনা �তা িক হেয়েছ, ওর �ােণর কলকাতা �ক িনেয় �য়ং মা আসেছন ওর কােছ। এবার পুেজায় জমেব
মজা!
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